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৬7 প্রান 


উৎসর্গ করিলাম । 


গ্রন্থকার । 


_ আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের বৃত্তান্ত । 


প্রশ্ন উত্তর 
১৮। কোন্‌ গোত্র ? ১। ভরম্বাজ গোত্র ।. 
২। কোন্‌ গাই ? ২। ভিংসাই । 
৩। কার সম্ভান ? ৩। সত্তর সন্তান । 
৪1 সতরা কয়জন ৪। চারিজন অর্থাৎ 
অর্থাত কয়' সহোদর % চারি সহোদর । 


৫। চারিজনের নাম কি? ৫1 (১) সত, (২) জন, 
(৩) দিব্য, (৪) সিংহ । 


৬। কোন্বেদ? ৬। সাম বেদ। 
৭৭ সামবেদের ৭। কৌথুমী শাখা । 
কোন্‌ শাখা ? 
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শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
্রাঙ্গণ ইতিহাস (২য় সস্কহণ) ১৮পৃঠ। দ্ুইব্ায 


ভন্িন্কা | 


বর্তমান ুগে পাঠক-পাঠিকার নিকট ইতিঙ্কাস পাঠের উপকারিতা 
ঘর্ণনা কর। নিশ্রয়োজন | তকে, যাহাদের নিমিত্ব আমি “আাগড়ডাঙ্গা- 
চৌধুবীব'্শ* প্রণঞ্নন করিলাম, তাহাদিগের নিকট ইতিহাস পাঠের 
নার্কত| বিবৃত করিলে ঘণেষ্ট সুফল ফলিধার সম্ভাবনা । 

ইতিচান পাঠে অভিজ্ঞ জন্মে এবং জাতীয় একতা € শ্বাধীনচা 
ভাঁব প্রবন্ধ হয় । কি কাঁরণে কোন জাত ঝ| ব্যক্তি উন্নতি-লাভভ করিতে 
পারে এবং কি কাঁরণে তাহাদের অধঃপতন ঘটে, ইতিহাস তাহ! আমা- 
ধিগকে শিক্ষা প্রদান করে। পরিশ্রমের সুফল, আলাস্তের কুফল, ধন্মের 
অমুতময় পরিণাম এবং পাপের বিষময় প্রতিফল ইত্যাদি বিষয়ের জলন্ত 
ৃষ্টান্ত ইত্তিহাসই আমাদিগকে প্রদর্শন করে। 

ইতিহান জলদ-গম্তীর-ম্বরে ঘোষণা! করিতেছে যে, পার্থিব বস্তর 
নশ্বরতা অনিবাধ্য। রাজা, ধন-সম্পন্তি, জীবন যৌবন, পশু-পক্ষী, কীট- 
পশু, সমুদ্র-পর্বতগ্রভত স্থাবর-জঙ্গম, যাবতীয় পদার্থ একদিন 'কালের 
করাল কবলে নিপতিত হইবে। স্ুদ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, পিভ্ামাতা 
তাহার চন্ত্রানন দেখিয়৷ এরুপ আনন্দ-বিমোহ্রিত হন যে, তাহারা জ্বপেও 
ভাবেন না যে, শিশুটার একদিন ভব*লীল! সাঙ্গ , হইতে পারে। কিন্ত 
কঠোর কালের অভিধানে প্দয়া্নামক কোন্‌ শব্দই নাই। নিরাতির 
বিধানে যদি শিশুর অকাল মৃত্যু থাকে, 'তবৈ পিতামাতা সহস্র চেষ্টা 
সত্বে শিশুকে ইহধামে রার্থিতে সর ভইবেন না,_-করাল কাল 
তাহাকে গ্রাম করিবেই করিবে। সেইরপ ব্লাজ্য-সম্পদ মান্্যকে এরপ 
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মু করিয়া রাখে যে, তাহাদের হস্তাস্তর গতি কেহ কথন স্বপ্নেও চিত্ত' 
করেন না। কিন্তু রাজ্য এবং ধন সম্পত্তিব্র একটা অনির্দিষ্ট ভোগকাল 
আছে। তাহ। পুর্ণ হইবার সষয় একী অচিস্তিত ধ্বংস-ছেতু শ্বতঃই 
উপস্থিত হয়। তখন সহস্র চেষ্টা সত্তেও রাজা কিম্বা ধন-সম্পান্ত কেহ 
রক্ষ! করিতে সমর্থ ছন না,-উহ! অন্ত ছুক্তে গমন করে। হৃর্যাবংশীয় 
রাজগণের রাজা, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজা, রোম-রাজা, বৌদ্ধ-রাজ্য, 
অগ্পোকের রাজ্য, চন্দ্রগুপ্তের রাজা, বল্লালসেনের রাজ্য, মোগল-সাম্বাজা--.. 
সমস্তই এখন পরহুস্তগত । অধোধ্যা্র রলাজ-গ্রাসায, হস্তিনার রাঁজ- 
প্রসাদ, রোমের রাজ-প্রাসাদ, পাটালপুজ্রের রাজ-গ্রাসাম, নবদ্বীপের 
রাজস্প্রাসাদ, গৌড়ের রাজ-প্রাসাদ সমস্তই এখন সর্ব-বিধবংসী কালের 
কঠোর নির্যাতনে অরখ্যে বা ধূবি-কপায় পরিণত হইয়াছে । ধর্-পুস্তক- 
সমূহ অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর যাবতীয় 
পপ্লার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইতিহাস অধ্ায়ন করিলে জানিতে 
পারা যায় যে, মহা প্রলয়ের পুর্বে পৃথিবীর ফাবতীয় পদ্দার্থের বছ পরিবর্তন 
সংঘটিত হইবে । আরব, পারস্ত, গ্রীসপ্রভৃতি রাজ্যের বাবিলন, স্পাট?, 
সপ্তগ্রাম, তাত লিপ্ত, স্ুুব্ণগ্রাম, তক্ষশিলা এবং কপিলবাস্তপ্রভৃতি প্রাচীন 
নগরের বর্তমান অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পার্থিধ 
উন্নতির উদয়ান্ত অবশ্ন্ভাবী । 

ইতিহাস ধু যে আমাদিগকে নিরাশার কাঁহিনীই শুনার তাহা নহে, 
মে মুমুক্ষ জাতির কর্ণে আশার রঞগিণীও ধ্বনিত করে। ইতিহাস পাঠেই 
আমরা জানিতে পারি যে, উন্নতির মায় অবনতিও চিরস্থায়ী নছে। 
ড৬গতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়! বায় যে. বহছদেশ 
পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাত করিয়াছে, অনেক দেশের প্র! রাজার 
অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেশকে প্রছ।-তম্্র কি মাধারণ-তন্তরশালন 
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গ্রপাধীর অধীনে খ্যানয়ন . করিয়াছে । ঝ্আধুলিক উন্নত জাতিসমূহের 
পুর্বা ইত্তিহাষ গ্ষনুদন্ধান কিয়! দেখিলে যেমন জানিতে গার যাল্প যে, 
তাহার! এক সময়ে অতি নগণ্য জাতি ভিল্‌, পরে স্অঘন্য উদ্ভম ও ক্ধ্যরসার- 
বলে জাতীন্্ উন্নতি দাঁধনে সমর্থ হইয়াছে? সেইবূপ প্রত্যেক ধনশালী 
পরিবারের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভহাবের, 
কোন পূর্ব ুক্তঘ দরিদ্রাবস্থা হইতে কোন কারণবশতঃ উল্নতি লাভ, 
করিয়্াছিলেন। ইতিহাস পাঠে যেমন আমর! জানিতে পারি যে, অনেক 
প্রাচীন উন্নত মগর কাঁলবশে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, তক্রপ ইতিহাস 
আঙ্কাদিগকে হলিঙ্ দেয় যে, অনেক অরণ্য এবং ক্ষুদ্র পল্লী৪ উন্নতিশীঙ 
সুন্দর নগরে পরিণত হইয়াছে $ সুতরাং ইতিহাস নিরকচ্ছি্ শিরাশার 
প্রোতক নহে, তাহা আশার পরিপোষক,৪ বটে । 

আবার, ধনমদ্ঘত্ত অত্যাচারিগণের ধনোপার্জনের ইতিহাস পর্যা- 
লোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাভাদের অধিক্ষাংশেরই ধন-সচ 
অধর্শমূলক। অত্যাচারী স্বয়ং কিন্বা তাহার কোন পূর্বপুক্ষ বুক্তপাত 
করিয়া, প্রভৃকে ঠকাইয়া, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, প্রভুর নিষিদ্ধ, উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কোন বিধবা কিন্বা কোন বারবনিতাকফে প্রণন্ন-পাশে 
যাবন্ধপুর্ব্বক তাহার সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, প্রতারণাময় নির্মম কুসীদ- 
ব্সসায়ে কত ধার্শিক পরিবারের যথা সর্বস্ব হস্তগত করিয়া, কিন্বা অন্য 
ফোন অসছুপায়ে ধনসঞ্চয় করিয়া বড়লোক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। 
এরূপ বড়লোক্ষগণের মধ্যে কোন ব্যক্ষি শ্বরং কি্1া তাহার কোন পর- 
পুরুষ পাপভয়ে ভীত হইয়া ছুই একটী.পুশ্যকর্মাওড করিয়া থাকেন। 

ইতিহাস পাঠ করিয্বাই মনীধিগণ অধ্যবসায়, সহহিষ্ভা, কর্তব্য-পরা- 
রণতা, লমক্নিষ্ঠ! বা. সনক্ানুবর্তিতা, পরিশ্রম, সাহদ, মিভব্যয়িতা, লাধুত!, 
'স্বধলদ্ধন, গ্েশভ্রমণ, পিঃন্বার্থ পরোপকান, এবং বাপিজ্াপ্রত্ভৃতির' 


উপকারিতা ও পক্ষান্তরে আলস্ত, পরশ্ীকাতরতা, অত্যাচার, অবিচার, 
পরুনিন্দী, পরধনহরথ, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার, পরধর্মে হস্তক্ষেপ 
প্রভৃতির অপকারিতা হৃদয়গম করিতে সমর্থ হয়েন। 

ংরাঁজিতে একটা কথা আছে --715:01/ 06865 10501 অর্থাৎ 
পৃথিবীতে একই প্রকার ঘটনা! পুন: পুন: ঘটিতেছে। ইহা অতীব 
সত্যা। অন্ত বে অবস্থায় এবং যে কারণে কোন রাজ্যের বা কোন 
জাতিয়, কোন দেশের ব। কোন বংশের, কোন নগরের বা কোন 
পরিবারের, কোন গ্রামের বা কোন বাক্তির উন্নতি কিন্বা অবনতি ঘটিল, 
সুদুর ভবিষ্যতে আবার প্রায় তদ্রুপ অবস্থায়. এবং তত্ুপ কারণে অন্ত 
কোন রাজ্যের বা জাতির, অন্ট কোন দেশের বাঁ বংশের, অন্ত কোন 
নগরের ব পরিবারেব্, অন্ত কোন গ্রামের বা ব্যক্তির উন্নতি কিন্ব। 
অবনতি ঘটিবে। এই নিমিত্তই উতিহাসাহরাগী পঞ্ডিতগণ দূরদর্শী হইয়া 
থাকেন এবং তাহাদের ভবি্ষাদ্ধাণী প্রায়ই বিফল হয় না। এই 
নিষিত্বই তিহাসিক পণ্ডিতগণ ত্রিকালজ্ঞ এবং এই কারণেই তাহার! 
ক্কাধীনদেশে চিরকাল অসীম সম্মান লাভ করিয়া আমিতেছেন। 

গ্রাচীন ধনশালী বংশসমূহের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় 
যে, অর্থোপার্জন সাধারণতঃ গঙ্গদবন্ম পরিশ্রমে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিনা 
পরিশ্রমে হইয়া থাকে | অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা সঞ্চয় কর! কঠিন। 
অর্থ সঞ্চয় করিতে হইলে প্রলোভন ও লে!কনিন্দার সহিত সংগ্রাম 
করিতে হয় । অর্থোপাজ্জন কারীর পরবর্তী বংশধরগণ দারাদসুত্ে পূর্বপুর্ণষের 
সঞ্চিত বিত্তের অধিকারী হয় বটে,কিন্তু তাহারা ষে গুণে বিভবশালী হইতে 
পারিয়াছিলেন, তাহ! লাভ করিতে সমর্থ হয় না? স্থৃতরাং তাহার! শ্বভাবতঃ 
অলস ও বিবাসী হইয়া থাকেন 4 সেই সময় বংশে খণ নিঃশবচরণে প্রবেশ 
করিতে আন্স্ত করে; সেই সময় হইতেই বংশে ননা বিপদ সংঘটনের , 
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স্্রপাত হয়? ততকাল হইতেই অল্প মূল্যে, সম্পত্তি বিক্রয়ের আঁরস্ত হয়3 
পরিশেষে সর্ধশাস্তিহরা দারুণ দারিদ্র আসিয়া বংশে প্রবেশ করে। 
তখন যদি বৃভুক্ষ।পীড়িত ব'শধরগণ প্ুর্ব্ব পুরুষের অভিমান ত্যাগ 
করিয়া অনলস, ক্ষিপ্রকর্মী ও সাহসী হইয়া জীবিক1-নির্বাহের নিমিত্ত 
য্বান্‌ হন, তবেই শ্ স্ব বংশকে দারিদ্র্যের করাল ছায়া হইতে মুক্ত 
করিতে সমর্থ হন, নতুব। ছুর্গতির সীমা থাকে ন|। 

স্বাধীন দেশে অতি প্রাচীন কাল ₹ইতে ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত এবং 
মৃগয়া-কাহিনী পর্য্স্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবাঁর প্রথা দৃষ্ট হয়। গ্রীস 
এবং চীনপ্রভৃতি দেশের প্রান্জীন পধ্যাট কগণের ভ্রমণ-বৃত্বান্ত পাঠ করিলে 
দেখা যায় ষে, ভারতবর্ষের আমুল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । এরূপ 
পরিবর্তনের হেতু অনুসন্ধান করিলে আমরা যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে 
পাবি । ॥ 

ভ।রতবর্ষেও স্বাধীনতার সময়ে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথা ছিল। 
ষ্টান্ত-ম্বরূপ, রামায়ণ, মহান্ভারত, অষ্টাদশ পুরাণ এবং কাশ্মীর রাজতুর- 
দিনী উল্লেখযোগ্য । বৈদেশিকগণ বহুবার ভারতাক্রমণ করিয়া সবিগরহ 
দেবমন্দির ও গ্রস্থলমূহ নষ্ট করিয়াছিল। তৎ্কালের অনেক ইতিহাস 
লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষে বৌদ্বধর্থ্ের প্রাধান্তের সময় লোকে 
গাথিব উন্নতি, - অবনতি, জয়,, পরাজয় অসার বলিয়া মনে করিত; 
কেবল নিব্বাণ-মুক্তিরই 'আকাজ্ক। পোষণ করিত। সেই সময় হইতে 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথ! প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল ভন্তরাচ 
গ্রহবিগ্র ও ঘটকগণ প্রধান গ্রধান বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিতেন। 

বর্তমান সময়ে লোকের ইতিহাসান্থুরাগ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । 
প্রত্যেক দেশের সাধারণ পাঠাগার এীতিহাসিক পুস্তকে পরিপূর্ণ । (দিন 
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দিন শ্র্ততবনমূহ ক্মররিষ্কত ও লিপিবদ্ধ হইতেছে। ক্তারতোর ভৃতপূরর 
বড়লাট শ্বলামধন্ঠ লর্ড কার্জন পাহেবের প্রধত্তিতন্প্রাচীম স্মৃতিত্তভ্ত-সংরক্ষণ 
আইনের” (2701৩ টা 0187066 ট1৩30%560 266) সাহায্যে 
গ্রতিক্িন কত প্রাচীন সেনানিবাল, দেবরন্দির, কীর্তিস্তত্, অন্ীলিকা, 
উপাদ্দাশৃহ, সফগাধিস্তন্তপ্রতৃতি ক্মবিষ্কৃত ও রক্ষিত হইতেছে, তাহার 
ইয়ত্তা! নাই । এক্ষণে প্রতিদিন চত্তলিখিভ প্রাচীন ভ্রীরনচর্িত, বংশের 
ইত্ডিবৃত্ত, বংশীবলী, ত্রমণবৃত্তান্তগ্রভূতি পুন্তক্ষাক্ষারে প্রকাশিত হুই- 
ভেছে। আমতএব ইহা সুস্পইকপে প্রতিপন্ন হইতেছে ঘষে, ইতিহাস পাঠের 
উপকারিতা! সন্বন্ধে এক্ষণে আর কেছ সঙ্গোহ শোষপ করেন না। 

আগড়ভাঙ্গা-চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায যে, অদ্েক সম্পত্তি দৌহিত্রগত হাওয়া এবং ভ্রৈেলোক্ষালাথ 
চৌধুরী, তারিণী প্রসাঁদ চৌবুরী ও রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীপ্রভূতি ব্যক্তির 
আন্ত, দীর্ঘতর, এবং খণগ্রহণাসক্কি, চৌধুরীধংশের অধঃপতনের মূল 
কারণ! 

আগউডাজার চৌধুরীবংশের 'প্রতিহম্দ্ী দুইটা বংশ আছে। এই দুইটা 
বংশ পরশ্রীকাতরতার অবতারত্বরপ। ইহগদের সংন্গিষ্ক ইতিবৃত্ত পর্থা- 
লোচন! রুরিলে পশ্রীক্াতরত্ভার বিষময় পরিণাঁন হৃরয়জম করিতে পারা 
যায়। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ত্তাহার সম্পত্তি দৌহিত্রগত হইলে 
তাহার জামাতা বিষুগ্ধাস বন্দ্যোপাধ্যাঙ্ককে পরামর্শ দিয়া এবং উত্তেজিত 
কত্রিয়া এ দুই বংশীরগণ চৌধুর্ী-বংশধরগণেজ অসীম অনিষ্ট সাধন কিমা: 
ছিল। ইহাগ! বিষুদ্দাপ বদোযাপাঁধায়কে উত্তেজিত করিয়া চৌধুবী- 
বংশধরগণের' অস্থাবর সম্পত্তি কোক করাইয়! বেলা তিন ঘটিকা পর্বত 
চৌধুবীদের দ্বেবসেবা, গোসেবা! এবং বালক-বৃদ্ধের' আহায় পর্যীস্ত' বন্ধ 
করাইসাছিল। বিছুঙাস খযো1গাঁয্যায়ক্ষে পরামর্শ: দিয়া পঙ্দেপনাগ। 
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চৌধুরীর বাীস্থ একটা ফলবান্‌: বৃক্ষ কর্তন করাইয়াছিল.। ও বৃক্ষের 
ফল চৌধুরীর বংশীয়গণের শালগ্রাম-সেবায় প্রদত্ত হইত । পুফরিণীতে 
চৌধুরীবংশীয়গণ স্বব্যয়ে মৎস্য উৎপন্ন করিতেন, কিন্তু তাহার! এঁ মৎস্য 
বিষুদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বারা অপরকে প্রদান করাইত | চৌধুরীদের 
ঠাকুর-বাটাতে একটা বিষবৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষের ফল চৌধুরী-বংশীরগণ 
তাহাদের শালগ্রাম-সেবায় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহার! পরাদর্শ দিয়া 
বিষুদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উক্ত বৃক্ষের ফল অপরকে প্রদান 
করাইত। 

চৌধুরীদের কোন অমঙ্গল হইলে তাঁহারা আনন্দে অধীর 
হইত এবং মঙ্গল হইলে বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করিত। 
চৌধুরীদের কোন অমঙ্গল হইলে তাহারা সহান্তভূতি-প্রকাশচ্ছলে 
তমঙগললৃচক ঘটনাটা পুনঃ পুনঃ চৌধুবী-বংশধরগপের এবং গ্রামস্থ 
বাক্িগণের নিকট প্রকাশ করিত। চৌধুরীদের কোন মঙ্গল হইলে, 
তাহারা এরূপ ছুঃধিত হইত যে, মঙ্গলম্ছচক ঘটনাটী কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিত না, বরং গোপন করিবার চেষ্টা করিত। চৌধুরীদের 
সম্পর্তি' নষ্ট হইলে তাহ! অসংখ্য বার চৌধুরী-বংশীরগণের ও গ্রামস্ 
ব্যক্বিদের নিকট প্রকাশ করিত, কিন্ত চৌধুরীবংশে কেহ পরীক্ষার উত্বীর্ণ 
হইলে কিম্বা কোন রাঁজকর্্ম প্রাপ্ত হইলে, সে কথা কাহারও নিকট 
প্রকাশ করিত না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া! 
বুঝাইয়া দিত এবং ঈর্যানলে দগ্ধ হইত । 

দুইটা বংশের মধ্যে একটী বংশের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং 
কতবার.ষে অস্থাবর সম্পত্তি উত্তমর্ণগণ ক্রোক করিজীছে, তাহার ইঞ্ছন্জ। 
মাই। ছন্য বংশটীর বছ সম্পত্তি চৌধুরীদের সম্পত্তির স্যার দৌহিত্রগত 
হুইয়াছে। আশা করি, ভবিষ্যৎ বংশধবগণ এই ছইটী বংশের দৃষ্টান্ত হইতে 
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পরঞ্ীকাতরতার বিষষয় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে এবং একপ 
পাপের তম্ত হইতে দূরে থাকিতে হত্বুবান্‌ হইবে। 

আমার খুল্পতাঁত রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর পরলোক গমনের পত্র 
আমাদের বাটাগ্থ প্রাচীন কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, 
উহাদের সাহায্যে আগড়ড।ঙগ1-চৌধুরীবংশের একটা ইতিরুন্ত প্রণয়ন 
করিতে , পারা যাবে এবং সেই দিন হইতেই আগডডাঙ্গ। চৌধুরী' 
বংশের ইতিবৃন্ত লিপিবদ্ধ করিতে আমার আকাজ্ষা] হইল। বালাকালে 
আগড়ডাঙ্গা'্র প্রাচীন খ্যক্তিগণের নিকট আগড়ডাঙ্গার চৌধুবীবংশ সম্বন্ধে 
অনেক গল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম। এ সমন্ত গল্পের মধ্যে অনেক বিষয় 
তহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয় তাহারা তাহাদের 
পূর্বপুরুষগণর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন । আমার পিতা, খুল্লতাত 
এবং পিতাসহ-সম্বন্কীর অনেক ঘটনা আম স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম 
এবং অনেক বিষয় তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। এই সমস্ত উপাদানের 
সাহায্যে আমি আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত প্রণরন করিতে সমর্থ 
ইইয়াছি। 

আগডভার্গার চৌধুরীবংশের বনুসংখ্যক প্রাচীন কাগজ দুইটা কারণে 
নই হইয়া গিয়াছে; তন্নিমিত্ত এই ইতিবুত্তে ইহা অপেক্ষা আর অনিক 
বাদ লিপিবদ্ধ করিছে অপমর্গ হইয়াছি। একটী কারণ বর্গীর হাঙ্গার্ম 
এবং অন্য কারণ দেশ-ধ্বংসী কলেরারোগে তারিন প্রসাদ চৌধুরী, রাধিক1 
প্রসাদ চৌধুরীর গহধর্শিণা এবং পুক্রদ্থয়ের ঘুগপৎ পরলোক 'গমন.। 
বর্গীগণ ঝাকা, পেটুরা অন্ুসন্ধান করিয়। অর্থ না পাইয়া তন্মদাস্থ কাগজ 
পত্রা্ি ক্রোধান্ধ হইয়া ন্ট করিপ়া দিয়াছিল। দারা-পুক্র প্রতিধ 
শোফে বাধিকাগ্রসাদ চৌধুরীর বিদয়ে অনাস্থ। জন্মিগাছিল এধং আমি 
জধকা নির্বাহ িমিস্ত গাজক রে ০ নিধৃক হহয়] সপরিবারে দান 


গ/৩ 


স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম; তৎকালে বল্মীক, কীট এবং মৃষিক 
প্রভৃতিতে প্রাচীন কাগজের সাতটা পের! মৃত্তিকা-স্তুপে পরিণত 
করিয়াছল । 

এই ইতিবৃত্বের মধ্যে আমার বিন যে স্থলে লিখিত হইয়াছে, তথাদ্ 
প্রায়ই “আমি” কথার পরিবর্তে «কালীপদ্ চৌধুরী” এবং “আমার? 
পরিবর্তে “কালীপদ্র চৌধুবার” বাবহার করিয়াছি। 

আাদ্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়া কতিপয় পরলোকগত ব্যক্তির মৃদ্ার তিথি, 
বারাদি প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই পুক্তকের প্রথম ভাগে আগড়ডাঙ্গব চৌধুরীবংশের ইতিবৃত্ত, 
দ্বিতীয় ভাগে আগডডাঞঙ্গ। গ্রামের কয়েকটা লোপপ্রাপ্তু এবং জীবিত 
বংশের ইতিবৃত্ত এবং তৃতীর ভাগে আগড়ডাঙ্গার চৌধুরী পবিবারের 
কঠিপর ঘনিষ্ট কুটুর্ব-বংশের সংক্ষিপ্র ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইল। 

মেদিনীপুর জেলান অন্তর্গত গড়বেতা থানায় ছুর্ব্ধ জাতিসমৃহের 
(01%ঠোালা 10505 ১ গতিবিধি “পর্যাবেক্ষণ-বিষয়ক বিশেষ কার্ষো 
( 91১৪০181 0৮1 ) নিণূক্ষ থাকার সময় সন ১৩২১ সাধের ২৭শে ভাদ্র 
বুধবার, ইংরাপ্জি ১৯১৯ খৃষ্টানদের ১০ই সেপ্টেম্বব এই পুস্তকটা লিখিতে 
আবুস্ত করিয়াছিলাম এবং উক্ত জেলার নাত্লায়ণগড় থানায় উক্ত কার্য 
নিধুক্ত থ।কার সময় সন ১৬২৯ সাঙ্গের ৫€ই ভাদ্র মঙ্গলবার ইংরাজি 
১৯২২ খুষ্টান্বের ২২ আগ তারিখে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল । বিলম্বের 
মধ কারণ--শ্রমসাধ্য ব্রাজকার্যে নিধুক্ত। থাকায় সময়াভাৰ এবং 
শৌণ কারণ--পুস্তকের উপাদান সংগ্রহার্থ কোন ব্যক্তিকে পত্র 
লিখিলে বন বিলম্বে উত্তর আমিত এবং অনেক স্থপ হইতে উত্তর 
আসত না। 
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সংশোধনের সময়াভাবকশতঃ পুস্তকটাতে পুনরুল্পেখ ও বর্ণাগুদ্ধি 
থার্টকয়া গেল। ' আশা! করি, ভবিষ্যতে চৌধুরীবংশের কেহ দ্বিতীর 
করণ বাহির করিবার সময় পুস্ত কটা সংশোধন করিয়া লইবে। 
বর্তমান ইতিবৃত্ত হইতে ফি কেহ কোন বিষয়ে কিব্ম্মাত্র সাহাষয 
প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ষারপর নাই আননালাভ করিব। 


শারার়ণগড় থানা, 


মেদিনীপুর জেল1। জীকালাপদ চৌধুরী । 
€ই ভাদ্র, ১৩২৭ সন। ূ 


কনটাপত্র। 
প্রথম খণ্ড 
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সী ওাডি রিভার 


আগড়ভাঙ্গ। গ্রাম | 
প্রথম খণ্ড । 


আগড়ডাঙ্গ! গ্রাম এক্ষণে বদ্ধমান জেলার কাটয়া-মহুকুমার কেতুগ্রাখ 
খানার অন্তর্গত। পূর্বে এই গ্রাম বীরভূম গ্েলার অন্তর্গত ছিল। 
ভখনও এই গ্রাম কেতুগ্রাম থানার অধীন ছিল তবে কেতুগ্রামের 
নিকটবর্তী কীদরাগ্রামে একটী মুন্সেফি-আদালত ছিল; সেই আদালতে 
গড়ডাঙ্গ| গ্রামের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার হইত। এএই মুন্সেফি' 
আদালত কোন্‌ সময় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই, 
তবে পুরাতন কাগজ দেখিয়। জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইংরাজি ১৮৪২ 
সালের ৯ই মে অর্থাৎ সন ১২৪৯ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে মের্গ! 
মহান্মদ আস্কার খান নামক একজন মুন্সেফ কীদরার দেওয়ানি আদালতে 
বিচার করিয়াছিলেন এবং ইংরার্ধি ১৮৫৬ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে 
অর্থাৎ সন ১২৬৫ সালের ১১ই বৈশাখ তারিথে মৌলবী তোফেল আহাম্মদ 
নামক একজন মুন্সেফ কাদরার দেওয়ানি আদালতে বিচার করিয়া- 
ছিলেন। প্রাচীন কাগজ ,হইতে ইহাও আঁনিতে পারা গিয়াছে যে, 
শেষোক্ত তারিখে কাদরার দেওয়ানি আদালতে ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, সৈয়দ 
হোসেন আলি এবং নদেরটাদ ঘোষ নামক তিন ব্যক্তি উকিলের কার্য 
করিতেন। যে সময় কান্দনরাগ্রামে দেওয়ানি আদালত ছিল, সেই সময় 
আগড়ভাঙ্গার ফৌজদারি মোকন্ধমার বিচার বীরভূম জেলার লদর দিউরিতে 
, হুইত। বীরভূম জেলার প্রথম কালেক্টারেন নাম কিটিং সাহেষ 


. আগড়ভাঙ্গা গ্রাম । 


( 0017510210৩ [55808 )1 তিনি ১৭১৭ খুষ্টাবের জুলই মাসে 
কেরাণীরূপে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাক্ধের ২৯ অক্টোবর 
তারিখে তিনি বীর়ভূমের কাঁঝেক্টার নিযুক্ত 'হইয়াঁছিলেন। ১৭৯৩ 
খুষ্টান্দের ১ল। মে তারিখে মুশিদাবাদ জজ-আদালতের সিনিয়ার জজ 
নিযুক্ক হন, কিন্ত এ সালের আগষ্ট মাসৈর '৬ই তারিখ পর্যন্ত ৪ 
ত্যাগ করেন নাই ।* 

স্আগড়ঢাজ] গ্রাম পেষে বর্থমান জেলার ত্বন্তর্গত হয়। সেই সময় 
হইত এই গ্রামের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মৌকদমা ফাটয়ায় হইন্ডে 
থাকে এবং কাদক্লাগ্রাম' হইতে ' দেওয়ানি আদালত উঠিয়া যাঁরশ কিন্ত 
ক্ষেতুগ্রাম হইতৈ থান ও সাঁবক্েজেষ্টাত্রি আফিস উঠে নাই। 

ব্েলওয়ে হইথার পূর্বের অন্তাগ্ত গ্রামবাসিগণের গায় আগড়ডাঙগা- 
বাদিগণ পদব্র্জে পিউরি, বর্দমান, মুর্শিদাধাদ, কলিকাতা, গর, কাশী, 
বন্দাষন, পুরীপ্রভৃতি স্থানে গমন করিত। 

প্রথম রেপব্রাস্তা গ্রস্তত হইলে লুপলাইনের বোলপুর এবং আঁমাপুর 
'আগডডীঙ্গা হইতে সর্ধীর্পেক্ষা নিকট রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল। বৌলপুর 
এবং 'আমদপুর আগড়ডাঙ্গা'ইইভে ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত | আগড়ভাঙ্গার 
অধিকাংশ ব্যক্তি পদ্রজে বোঁলপুর বাইয়া টেণে চাপিত এবং অবস্থাপর 
বাজিগীণ গো-শকট ধোগে আমদপুর ষাইয়া টেণে চাঁপিত। সন ১৩১৯ 
সালে অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টান আগড়ডাঙ্জার ৮হ দেডক্রোশ পুর্বে সীলার 
গ্রামে রেলওয়ে ষ্রেশন হইয়াছে । এই বীম্তাটী ১৯০৬ সীলে প্রস্তত 
হইতে আরব হয়) এই ধরল লাইনের নাম বাতওল--বারহারওয়া লাইন। 
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 আগিড়ডাঙ্গ গ্রার্ম। তত 


১৯১৮-স্ী্টান্যে আমদপুর-কাটকা রেলরান্তা প্রস্তত হইয়াছে। আমাপুর- 
কাটয়া লাইনের পাচুত্ডি আগড়ডাক। গ্রাম হইতে গ্সার একটী নিকট. 
বর্তথী রেল-ট্টেশন। গাচুগ্ডি আগড়ভাঙ্গার ২ আড়াই ক্রোশ 'দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত। ১৯১৬ থুষ্টাবৰ হইতে বর্ধমান কাটক়্! রেলপান্তায় 
টেণ যাতায়াত করিতে আরস্ভ করিয়াছে; তাহাতে আগভডাঙ্জ। হইতে 
বর্ধমান যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্বে আগড়ভাঙ্গা হইতে 
১৩ ক্রোশের মধ্যে কোন রেলওয়ে ছিল না। এক্ষণে আগড়ভাঙ্জার নিকটে 
(তিনটা রেলওয়ে প্রস্তুত হইগ়াছে। এতত্তিক্স ভাগীরথী নদী এই গ্রামের &. 
ফ্লোশ পূর্বে প্রবাহিত হইতেছে । আগড়ভাঙ্গা গ্ামের আলেপুর নামক 
একটা পাড়া এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত । আগড়ভাঙ্গ গ্রামের 
€ ত্রেপশ পূর্বে নদীয়া জেলা এবং ৫ ব্রোশ পশ্চিমে বীরভূম জেলা । এই 
গ্রামের লোকের বদ্ধমান, মুরিদাবাদ, নদীয়া এবং বীরভূম এই চারিটা 
জেলার লোকের সহিত অধিক সন্বন্ধ। এই গ্রামটী মোনহর-সাহী 
পরগণার অস্তর্গত। মোনহর-সাহী পরগণা বন্ছ প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতের 
গৃতিমণ্ডিত । অতি প্রাচীন কাল হইতে মো'নহর-পাহী পরগণার কীর্ড- 
দের দল তারতবর্ষের সমস্ত কীর্তনের দলের মধ্যে প্রাধান্য লাত কবিকা 
আসিতেছে এবং ইহা “মোনহত্র-সাহী কীর্তন* বলিয়া! কথিত হয় । আগড়- 
ডা্গার পাঁচ ক্রোশ দুরবর্তী, ইন্জানী পরগণার অবগত কারা মগ 
কেশব ভাত্তীব্র নিকট শিঘ্াত্ব গ্রহণ রিয়া, চৈতন্যঘেব ভারতবধ্ধে' 
বৈষ্ণবধন্ম, প্রচার কষরিয়াছিলেল। হুবিখ্াত “ঠচতনা-চরিতামু্ড» 
গ্াস্থের রঞ্জিত কৃষ্পাস কবিরাজ আোনহ্র-সাহী পরগণায় আগডুডীক্জ। 
প্রামের তিলক্রোশ পুর্ব ঝামটপুর শ্রামে জনধ্রীহণ করিয়াছিলেন । 
ফাটগ়্া মহকুমার খ্্তর্গত শিঙ্গিগ্রামে মহাতাত-ঘুচদিত। অময়। কাধ 
ক্পীয়াগ খাঁগ জগ্গা গ্রইণ করেন। ভ্ীখণ্ড গ্রামে চৈতন্ঠদেবের গহচর 


৪ আগড়ভাঙ্গ গ্রাম । 


এবং পণ্ডিত নরহরি সরকার ঠাকুর এবং বঘুনন্দন সরকার ঠাকুরের জগ্ম- 
গ্ছানি। অজয়তীরবর্তী কোগ্রামে গচতন্যমঙগল-রচয়িতা লোচনদাস এবং 
গ্রন্থীপে চৈতন্তদেবের সহচর ও পণ্ডিত গোবিদ ঘোষ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ 
করেন। উদ্ধানপুরে ( উদ্ধারণপুরে ) চৈতন্তদেবের পারিষদ উদ্ধারণ দত্ত 
কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । যাজিগ্রাম শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের 
আবাসভূমি এবং কাটয়া মহুকুমার আরও অনেক গ্রামে অনেক প্রাচীন 
পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাটয়ার নিকটবর্তী বাদমুড়ণা 
গ্রামে কবি দাশরথি বাঁয় জন্মগ্রহণ করেন এবং কাটয়ার দক্ষিণ পাটলির 
নিকটবত্বী পিলে গ্রামে বাস করেন। “বঙ্গবাসী” সংবাদ-পত্রের “পঞ্চা- 
নন্দগ্লেখক ব্ধমান জজকে।টের সুবিখ্যাত উকিল এবং ত্রাঙ্গণ্য ধন্ম 
ও সংস্কৃত বিস্তার উন্নতিকল্পে অসীম স্বার্থতাগী স্ুরসিক পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কাটয়৷ মন্ুকুমার অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরি গ্রামে জস্মগ্রতণ 
করেন। তীহার স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে নানাদেশের ছ'ত্র ব্যাকব্রণ, কাবা, 
স্থৃতি, বেদীস্তগ্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে বর্তমান 
প্বলীয় ব্রাঙ্গণ-সভার” এবং এই নভা-পরিচালিত *প্রাঙ্গণ-সমাঁজ”গ মাসিক 
পত্রিকার স্থাপনকর্তী বলিলেও অতুাক্তি হয় 'না। কাটয়া মন্তকুমার 
মধ্যে পূর্বে বছুম'খ্যক চতৃষ্পাঠী ছিল এবং এখনও অনেক চতুষ্পাঠী 
আছে। এই মন্থকুমার মধ্যে বন্থপংখ্যক প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ঞব- 
তীর্থ বর্তমান আছে। এই মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম একটি 
পীঠস্থান এবং অষ্টহান একটি উপপীঠস্থান। এখনও অনেক দেশের 
ততীর্থযাত্রী এই ছুই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন। এই মহকুমার 
অন্তর্গত মঙ্গলকোট গ্রাম বিক্রমাদিতা রাজার রাজধানী ছিল। 
গৌড়ের বাদসাহ নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ ৯৩ হিজরার অর্থ 
১৫১১ শান্বে এবং সন ৯১৮ সাধে মললকোট গ্রামে একটা 


আগডডাঙ্গ। গ্রাম। € 


মলজিদ নির্দাণ করাইয়াছিলেন। ইনার ছাঁদ পড়িয়া গিয়াছে, 
কিন্ত প্রাচীর ও খিলানগুলি বর্তমান আছে। এই মসজিদ নির্মাণসময় 
সেকন্দর লোদি দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। কিন্তু গোঁড়ের শাসনকর্তাগণ 
সাহার অধীনতা স্বীকার করিতেন না। পূর্বোক্ত শ্রীথ্ড গ্রামনিৰাসী 
নরহরি সরকার ঠাকুরের জোষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ দাস গৌড়ের বাদসাহ হোসেন 
শাহের চিকিৎদক ছিলেন। হোসেন শাহ ১৪৯৪ খুষ্টাব্ব হইতে ১৫১৮ 
খুষ্টাব পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন; অন্য মতে ১৫২* খৃষ্টাবধ 
পর্যাস্ত রাঁছত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় সেকন্দর লোদী ও ইব্রাহিম 
লোদী দিলীর সপ্ত্রাট ছিলেন । কিন্ত হোপেন সাহ তাহাদের অধীনত! 
স্বীকার করেন নাই,--তিনি স্বাধীন ছিলেন। কাটণাতে মুধিদাবাদের 
নবাবদিগের একটা হুর্গ ছিল। কোন শক্র যাহাতে জলপথে মুর্শিদাবাদ 
আক্রমণ করিতে ন1 পারে, তহুদ্দেশ্তে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল । ১৭৪১ 
খষ্টান্বে মারহাট্রার। বাঙ্গাল! আক্রনণ করিয়া, ভাগীরণীর পশ্চিম তীরবর্তী 
প্রদেশে লুঠপাঠ করিগ্া, প্রজাদিগকে যারপর নাই কষ্ট দিয়াছিল। 
ইহাকে লোকে প্বর্ণির হাঙ্গামা” বলে । ক্াটক্লার নিকটবত্তী শাখাই গ্রামে, 
১৭৪২ খুষ্ট(বে মুর্শিদীবাদের নবাব আলিবর্দি খা, উক্ত মারহাট্রা দ্িগকে 
পরাজিত করিয়া! বিতাড়িত করেন। যে পলাশী-প্রাস্তরে মুসলমান-ভাগ্য. 
রবি অস্তমিত এবং ব্রিউশ-গৌরব-্থর্য্যের অভা্দয় হয়, সেই পলাশী এই 
কাটরার সাতক্রোশ উত্তর-গুর্বে ভাগীবীর অপর পারে অবস্থিত। কাট- 
যার নিকটব্ত ঈাইহাটের ভাস্করের কাধ্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাত 
করিয়াছিল। এই স্থানের ভাঙ্করগণ কর্তৃক প্রস্তর-ক্ষোদিত নানা, 
দেবদেবী সূর্তি পূর্রবকালে জলপথে ও স্থলপথে বাঙ্গাল! দেশের এবং ভারত- 
বর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের নানাস্থানে প্রেরিত হইত | বর্ধমানরাজের 
ব্ষমান, কালন। প্রহথৃতি স্থানে স্থাপিত অনেক দেবদেবী মূর্তি দাইহাটের 
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ভাস্বরগণের নির্িত | এখনও ইছারা অনেক স্থানে দেবদেৰী মূর্তি প্রেরণ 
করিয়া থাকে । ফা ইহাট ধাতুনির্মিত তৈজস বাণিজ্যের ফেব্জস্থল ছিল 1 
বর্তমান সময়েও টাইহাটের বাসন অনেক দেশে প্রেরিত হইয়া] থাকে । পূর্বে 
ঠাইহাট ভাগীরথীভীরে অবস্থিভ ছিল,কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী ফাইহাট হইতে 
একক্রোশ দূরে প্রবাহিত হইতেছেন 1! কাটয়ার নিকটবর্তী শ'াখাই বা 
শাকারি গ্রাম ভাগীরথী ও অজয়নদের সঙ্গদস্থলে অবস্থিত। প্রবাদ আছে 
যে, এই গ্রামের ভাগীবুখীর ঘাটে গঙ্াদেরী মূর্তিপরিগ্রহ পূর্বক জনৈক 
ব্রাহ্মণের কন্তারূপে পরিচয় দিয়া, জনৈক শঙ্খবণিকের নিকট শঙ্খ পরিয়া- 
ছিলেন। প্রাচীন কাল হইতে কাটয়া বাণিজোর একটা কেন্দরস্থল। 
পূর্বকালে কাটয়ার তসর বস্ত্র বিশেষ থ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কাটয্কায় 
ৰছুসংখ্যক ধনশালী বণিক ৰাদ করিতেন । ভারতবর্ষের তৎকালীন 
প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্ত্রেই কাটয়ার নিকটবর্তী ভ্রীধাটীর চন্দ্রের ( চদদের ) 
গদি ছিল। প্রবাদ আছে যে, জগৎ শেঠ ভিন্ন অন্ত কোন বাবসাযী 
বাঙ্গালাদেশে আীবাটীর চন্দ্রদের অপেক্ষা ধনী ছিলেন না। ইহারা গন্ধ- 
রণিক, ছাত্রশ আশ্রম, চক্র উপাধিধারী এবং লোকে ৭ বলিয়া থাকে । 
কাটয়ায় রাদধন মন্থ্রীপ্রভৃতি অনেকেই শ্রীবাটার চদদের অনুগ্রহে ধনবান 
তইয়াছিলেন। ইংরাজ রাজত্বকালেও এক সময়ে সাওতাল পরগণা, 
বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিপাবাদ জেলার বণিকদিগর্চে কাটয়া হইতে 
লবণ সংগ্রহ করিতে হইত কিন্তু কালক্রমেঞরেল বাস্ত। প্রস্তুত হওযাস়্ 
্মলেক অখ্যাত স্থান বাঁণিজ্যকেন্ত্র হইয়! উঞ্চিযাছে এবং তাঁহার ফলে 
ফাটয়। ও কালনার বাণিজ্যের কিশেষ ক্ষতি হহয়াছে। এক্ষণে কাটিয়া, 
বাণ্ডেশ-বারহারওয়া, বমান-ফাটয়া এবং অমপুর-কাটক়া--এই তিলটী 
রেলরান্ত।র মিলনন্থল এবং সময় সময় কাউয়াতে মাল-উীমার . আসি! 
থাকে। তথাপি আর কাটন্থার বাণিজ্যের পুর্বোক্তির আশা নাই । 
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ফাটয়া ভাগীপধী, শু অন্য়নদের। সঙ্গমন্থলে অবস্থিত. এই নিমিত্ত 
পূর্বকালে জলপঞ্জে ও স্থজপথে, করটগ্লার় পণান্রব্যের আমগ্বানি ও 
রপ্ধানি- হইত-। 


কাটিয়া মন্ুকুমার মধ্যে বৈষবদিগের অনেকগুলি তীর্ঘস্তান আছে। 
সেই সমস্ত স্থানে মেলা বদিয়। থাকে । উহ্াদিগের মধ্যে অগ্রদ্বীপ, 
উদ্ধারণপুর ( উদ্ধানপুর) এবং. বৈরাগীতলার মেলায় বছ তীর্ঘবাত্রীর 
সমাগম হয়া থাকে । কলিকাভাপ্রভৃতি বাণিজা প্রধান স্থানের বণ্কিগণ 
এই সমস্ত মেলায় পণাদ্রব্য আমদানি করিয়! থাকেন। এই সমস্ত মেলায় 
বহুসংখ্যক ধশ্বপ্রাণ ব্যক্তি অন্নক্ষেত্র খুলয়! খাকেন, তন্নিমিত্ত কাহাকেও 
অনশনে কষ্ট পাইতে হয় না। 

কাটয়া! মহকুমার মধ্যে কাটয়া, দীইহাট ওকোরসাহা, মাথরুণ, 
শ্রীথগুগ্রামে এবং কাটয়ার নিকটবর্তী বনগ্লারিবাদ, সালার এবং কাগ্রাম 
থামে একটা করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। গঙ্গাটিকুরীগ্রভাঁত 
স্থানে অনেকগুলি চিতুষ্পঠী আছে। কাটয়ার একটা গুকুট্রেনিং 
বিদ্াালয় আছে। স্কুলসমূহের ডেপুটি-ইনস্পেক্টার এবং ফাব-ইনস্পেক্টার 
কাঁটয়ায় অবস্থিতি করেন। বর্ধমান-কলেজ, বহরমপুর-কলেজ এ৭ং 
কৃষ্টনগর-কলেজ কাটর়| হইতে অধিক দূরবর্তী নহে। 

কাটয়ার “সেবাশ্রমে” অনাথ, পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের সেব1, 
শুশষ! ও চিকিৎস হইক্স] থাকে। 


সন. ১:২৬ লালের ২১ শে জ্বাদু বেল! ৯ট1.৪৫ মিনিটের সময় কাট- 
রাতে প্প্রন্নমরী থিওসফিক্যাল হর” স্থাপিত হইয়াছে ।.  “উপনি়ংশ 
' "শীভায় ঈশ্বর? প্রভৃতিগ্রন্থ প্রণেতা উীত্তুক. হীরেজ্্র নাথ দত্ত এমা, এছ 
বেদাস্তর মহোদর.এই-লমক্লে.এই নবধুহের। ছাঝেফজটন, করেন।, এই 
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থিওসফিক্যাল হুল স্থাপনের সময় সন ১৩২৬ সালের ২*শে এবং ২১শে 
ভাত্র তারিখে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্র নাথ দত্ত এম. এ বেদাস্তরত্ব, 
বরদা-রাজ্যের ডিপ্লেক্টার অব পাব.লিক ইনস্ট্রাকসন, বিখ্যাত বৈদিক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. ( কাযানট।র ), উত্তরপাড়! 
কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত যোগেন্্র নাথ মিত্র এম. এ. বি. এল প্রভৃতি 
অনেক ধার্মিক ব্যক্তি কাটয়ায় উপস্থিত হস্ব়। এই থিওসফিক্যাল হল 
স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন হিন্দুধর্মের উন্নতি-সাধন 
ইহার উদ্দেশ । 

কাটয়ার একটা টাউন হল ও পুন্তকাগার আছে । কাটয়! ভইতে 
“প্রসন্ন” নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়া খাকে। কাটরার 
স্াপাখানা হইতে এ অঞ্চলের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। ঝাটয়ায় 
দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত, সবরেজেষ্টারি আফিস, 
মিউনিসিপাল আফিস, একটী থানা, দ্ুইটী পোষ্টাফিস এবং একটা 
টেলিগ্রাফ আফিদ আছে। কাটয়ার সমীপব্তী দ্াইহাটেও একটী 
মিউনিসিপাাল আফিস আছে। 

স্বদেশহিতৈষী, দানশীল, ধার্মিক, কাশিমবাজর-নিবাসী মহারাজ! 
শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রচন্দ্র নন্দী এবং বহরমপু:রর সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু 
বৈকুষ্ঠনাথ সেন বরাট প্রভৃতি অনেক স্বদেশহিটতষী ব্যক্তি এই কাটয়া 
মহুকুমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 

কটিয়া মুকুমাতে মোট ৩৭১টী মৌজ! বা গ্রাম আছে। এই 
মন্থকুমার পরিমাণ ৪১১ বর্গমাইল এবং ১৯১১ থৃষ্টাকের অর্থাৎ সন 
১৩৯৮ সালের গণন। অনুসারে ইহার লোক সংখ্যা ২৬৯৪৬৩ জন। এই 
মছকুমাটী কাটয়া, কেতুগ্রাম এবং মঙ্গলকোট--এই তিনটা থানায় * 
বিভক্ত। কাটরা খানার মধ্যে ১২৫টী মৌজা বা গ্রাম আছে। এই 
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থানার পরিমাণ ১৩১ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা (১৯১১ খৃষ্টাবের 
গপণনাহুসারে )-৯৪৯৫৫ জন। কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ১১৮টা মৌজা! 
অর্থাৎ গ্রাম আছে। এই থানার পরিমাণ ১৩৬ বর্ম-মাইল এবং লোক 
'খ্যা ৮৯৬৭৩ জন। মঙ্গলকোট থানাক্ ১২৮টা মৌজা বা গ্রান আছে। 
এই থানার পরিমাণ ১৪৪ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৭৬৪৩৫ জন। 
১৯১১ শ্রীষ্টাৰে কেতুগ্রাম থানার মধ্যে ৪৪০৫৬ জন পুরুষ, ৪৫৬১৭ জন্দ 
স্রীলোক বাস করিত ; ইহার মধ্যে হিন্দু পুরুষ ৩৩৪৭৩ জন, নদ সত্রীলোক: 
৩৪৭৩৫ জন,মুসলমান পুরুষ ১০৫৮২ জন,মুসলমাঁন স্ত্রীলোক ১৯৮৮২ জন, 
ৃষ্টান পুরুষ ১ জন, (খৃষ্টান স্ত্রীলোক ছিল না1)। এইবৎসর কেতুগ্রাম 
থানার মধ্যে ৬২৪১ পুরুষ এবং ১১৮ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়। জানিত, 
তাহার ষধো ৬৬২ জন পুরুষ এবং ২ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। 
সেই সময় কাটয়। থানার মধ্যে ১০৪২৬ জন পুরুষ এবং ৮*১ জন 
স্রীলোক লেখাপড়া জানিত ; তাহার মধ্যে ২*২৫ জন পুরুষ এবং ১৬ 
জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। ই সময় মঙ্গলকোট থানার মধ্যে 
৬৮৪৮ জন পুরুষ এবং ৪৪৪ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত, তাহার 
মধ্যে ৫৬৭ জন পুরুষ এবং ৩ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। এই 
বৎসর ( ১৯১১ খুষ্টান্ছে ) সমস্ত কাটয়া মহুকুমায় ২৩৯১৫ জন পুরুষ এবং 
১৪২৩ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত ; ইহার মধ্যে ৩২৪৫৪. জন পুরুষ 
এবং ২১ জন স্ত্রীলোক ইংরাজি জানিত। 

১৮৭২ থুষ্টা্ধে কাটিয়া খানার পরিমাণ ১৪২ বর্মাইল, গ্রাম-সংখ্যা 
১৫৭, ঘর-সংখ্যা ১৯৩৬৩ এবং লোক'সংখ্যা ৮৩০৯৯ ছিল। এ সমম্ব 
কেতুগ্রাম থানার পরিমাণ ১৪৫ বর্গমাইল, গ্রাম-সংখ্যা ২৪৯, ঘর-সংখ্যা 
১৮৬০৮ এবং লোক-সংখা।- ৮২*৬৪ ছিল। সেই সময় মঙ্গলফোট 
থানার পরিমাণ ১২ বর্গমাইল, গ্রাম-সংখ্যা ১৭১, ঘর-সংখ্যা ১৭৯৭২ 
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এবং লোক-সংখ্যা ৭৭৬৫৫ ছিল। এই সমঞ্জ কাঁটয়। নগনে (টাউনে) 
৬৮১৭ জন্র হিন্দু, ১১৩১ জন ফুসলমান; ১৫ জন খুষ্ীন *এবং মোট ৭৯৬৩, 
জন লোকেত বাস ছিল্প। এই সমন্ধ দীইহাট টানে (নগরে ) ৭৩৮৯ 
হিন্দু, ১৭৩ জন মুসলমান এবং মোট ৭৫৬২ জন লোক বাদ করিক্ত। 
দীইছাটে ইহ! ছাড়া অন্ত ফোন জাতির বাস ছিল ন।। 

কাটয়াব স্তান্স সর্ব ধিষয়ে উন্নত মহকুমা কেডুগ্রাম থানাজ মধ্যে 
আগড়ডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। বর্তমান আগড়ভাজ।- গ্রামের অদ্ধ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে ধান্তক্ষেত্রের মধো আগড় নামক একটী পুফরিণীর অস্তিত্থ 
ৃষ্ট হয়। এই লুপ্ব প্রার পুষ্কারণীটা শীন্তই ধান্তের জমিতে পরিণত হইবে 
বলির! বোধ হইতেছে । আগড়পুষরিণী কোন্‌ মহাস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হুইগ্রাছিল, তাহ। নির্ণয় কর! যায় না । আগড়ডাঙ। গ্রাম স্থাপিত হইবালপ 
পূর্ববে আগড়পুষ্করিণীর চতুর্দিকে ধান্যক্ষেত্রের পদ্মিবর্তে একটা বৃহৎ 
ভাঙ্গা ছিল। উক্ত ডাগ্গা৷ আগভুডাঙ্গ। নামে খ্যাত ছিল। ডাঙ্গাটাতে 
ভখন আদৌ মনুষ্যবাস ছিল ন(। সর্ব প্রথমে একজন ব্রাহ্মণ, একজন, 
উত্তররাটীয় কায়স্থ ও জনৈক আউট আশ্রম গন্ধবধিক গুহ-নিম্মাণ করিয়া 
ঘ্ুই বিস্তৃত ডাঙ্গায় বসতি স্থাপন করেন। উক্ত আদি ত্রাহ্মণ 
অধবাদীর বংশেই বর্তমান পুস্তকের লেখক শ্রীকানীপদ চৌধুরীর জন্ম 
এবং শ্রীরক্িচন্ত্র চত্ত্র ৪ শ্আগুতোষ চন্দ্র ভক্ত গন্ধবাঁণকেব্র বংশধর! 
শ্ীমুক্ত দুর্গীদাস চন্দ্র কিন্তু উত্ত' বংশ্োভূত নহে , পুর্বা্লি/ঞিত কায়স্থ 
আধবাসীর.বংশ এদ:ণ লোপ পাইলেও রামচন্দ্র দ্ধ উক্ত-কামস্থ বংশে 
জন্মগ্রহগগ করেন এন ভাঙ্গার আদিম লিরাসী; ত্রাঙ্ধণ। কাজ এবং 
কপিকের নাহ দির্ণ। কারতে পারা স্বা: নাইং। এব. তিন ত্বাক্ষির বলঙ্ছি 
স্থপন্কেপর, ক্র এ নান।স্থান হইতে মোক স্মালিয়া, এই ডাঙ্কার 
রাল করিতে ঞ্চ। ৯ ছারল এবং এইজপে, ঞাই; ডাঙ্গা্ী একটা প্রা 
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পরিপত, হইল । সেই সমন্ন হইতে *আগতভাঙ্গা* বলিতে কোন ভাঙ্গার 
নাঙ্গ লা বুঝাইয়া একটি গ্রামের নাম বুঝাইত। এইবূপে আগভডাল। 
গ্রানেরনৃষ্টি হইল। 

আগড়ডাঙ্গা গ্রাম কোন্‌ সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে 
পারা যায় নাই । তবে খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রামের 
অস্তিত্ব ছিল, তাহ! ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই গ্রামের 
“মঙলচপ্তীতলা” নামক দেবালয়ে, “কাদফোলা” পাড়ায় “গাছতল!” 
নামক স্থানে এবং পূর্ধবপাড়ায় শ্রীযুক্ত তারিণী প্রসাদ পণ্ডিতের বাটাতে, 
চতুভূ্জ শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী বিষুমূর্তি দৃষ্ট হয়। কুষ্কবর্ণপ্রস্তর-খোদিত 
এই বিষুুর্তি তিনটা এরূপ সুঠাম ও নয়নাভিরাম যে, ইহাদের 
নিশ্াতাকে অসংখা ধন্তবাদ দিতে ইচ্ছ। হয়। কিন্তু বড়ই শ্ুঃখের বিষয় 
যে, এই মূর্তিগুলির নাশাগ্রভাগ ছেদিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটীর 
কোন না কোন অঙ্গ ভঙ্গ। এই মূর্তিগু'লকে ফেহু বাস্ুদেবমূর্তি, কেহ 
যঠীমূর্তি বলিয়া থাকে | যাহারা ইতিহাসের নাম পধ্যন্ত জানিত না, 
কালাপাহাড় কে তা বুঝিত না. এরূপ অশিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্কিগণের 
নিকট প্ুনিরাছি যে, কালাপাহান্ড কর্তৃক এই মুর্তিগুলির অঙ্গন্থানি করা 
হইয়াছে। তাহারা বলিত যে, এ কথ তাহারা তাহাদের পিতা, পিতামহ 
এবং তত্রুপ ভন্তান্ প্রাচীন ,বাকিগণের নিকট শুনিয়াছে। আহার এ 
সহ্বন্ধে এই প্রবাদ বাকাটার উল্লেখ করিত, 


“কালাপাহাড়ের কাটা, 
বিন্বপাক্ষের ফাটঃঃ 

সাক্ষী ভার মদনমোহন, 
(ভিন ঠাই তার বাক1।” 
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এক্ষণে কাঁলাপাহাঁড় কে এবং তিনি কোন্‌ সময়ে এ সূর্তিগুলি ভঙ্গ 
করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে, খৃষঠীয় 
ষোড়শ শতাব্দীর মধাতাগে আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম বর্তমান ছিল | ১৩৩৮ থৃষ্টা্ 
হইতে ১৫৭৫ থৃষ্টাব পর্ধাস্ত বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন পাঠান রাজ্য ছিল এবং 
প্রায় তাহাদের সকলেরই গৌড়ে রাজধানী ছিল; তবে রাজা গণেশ ও 
ঠাহাব্র পুত্র এবং পৌল্র মোট ৪০ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন 
এেবং হাঁবসিগণ প্রায় সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। মোঁগলকুলগৌরব 
সম্রাট আকবর ১৫৫৩ খুষ্টান্দ হইতে ১৬০৫ খুষ্টান্ধ পর্য্স্ত দিল্লীর সিংহাসনে 
আরূঢ ভইয়া ভারতবর্ষে ব্রাজত্ব করিয়াছিলেন । আকবর বাদসাহের স:কক 
১৫৬৩ খুষ্টাব্ব হইতে ১৫৭২ খরষ্টাব্ৰ পর্যান্ত পাঠানজাতীয় স্থুলেমান কররাণী 
বাঙ্গালায় স্বাধীন ভাবে রাঁগত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৬৪ খুষ্টাব স্থলেমান 
কররানী প্রাচীন গৌড়নগর হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়া রাজমহলের 
নিকটবত্তী গঙ্গাতীরে তাগানগর সংস্থাপন করিয়া, তথায় রাঁজধাশী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই তাগ্ডানগরী এক্ষণে ভাগীব্রথী-গর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা৷ মন্কুমার পূর্বস্থলী থাঁনার 
অধীন পাটুলীগ্রামে কোন ব্রাহ্মণবংশে নিরঞ্জন রায় ( মতাস্তরে রাজু বা 
রাজকৃষ্জ ) নামে একবাভ্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নিরঞ্জন রায় শেষে 
ইত্ত্িহাস-বিখ্যাত কালাপাহাড় নামে অভিহিত হইম্াছিলেন। নিরঞ্জন রা 
নবদীপের বিখ্যাত পণ্ডিত বান্ুদেৰ সার্কভৌমের দৌহিত্র জরদেব ন্যায়রত্বের 
নিকট ন্যায় ৪ জ্যোতিষ শিক্ষা! করিয়াছিলন। অনস্তর তিন্নি মিথিলায় 
হ্ায়ের কোন কোন পুস্তক পাঠ করেন এবং কাশীতে বেদাস্ত, নীমাংস! 
ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি আরবী ও পার্শি ভাষাতেও 
বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । নিরপ্রন কেবল বনু শান্ত্রাতিজ্ঞ 
স্পগ্ডিত বাক্তি ছিলেন তাহা নহে, শঙ্তবিদ্যাঃও সুপণ্ডিত ছিলেদ। 


আগড়ডাঙ্গ! গ্রাম । ৩ 


তিনি মল্লঘুদ্ধ, অধি ও তীরচালনা প্রভৃতি সুন্দরভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন? 
ভিনি একজন পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ভগবান্‌ তাহাকে দৈহিক 
রূপ-লাবণাদানেও কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই । তিনি দেখিতে পরম সুন্দর 
বলিষ্ঠ যুবক ছিলেন। নিরগ্রন পণ্ডিত এবং গেঁড়া হিন্দু হইলেও,বঙ্গাধিপতি 
স্থলেমান কররা'দীর জ্্ভ্রাতা তাজ খাঁর কন্তা নজিরণের প্রণয়ে পড়িয়। 
সন ৯৫৮ সালের জ্যেষ্ঠমাসে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এ জৈন 
মাসেই নজিরণের সহিত মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
বিবাহের পর হইতেই তিনি হিন্দু-দেবদেবীর ভয়ানক শক্র হইয়া উঠেন । 
বঙ্গাধিপতিও তাঁহাকে কাপাপাহাড় উপাধি প্রদান করেন ও সেনাপতি 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে এবং উড়িষ্যায়, হিন্দু দেবদেবীর 


মুর্তি প্রান সমস্ত চূর্ণ করিস্বাছিলেন, কিন্বা আংশিক ভঙ্গ করিয়াছিলেন । 
আগড়ডাঙ্গ গ্রামের তিনটা বিষ্ুমর্তির বিরুতীবস্থাই কালাপাহাড়ের পরম 
বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতেছে । প্রবাদ আছে যে, কালাপাহাড়ের 
শিশু পুত্র হস্তীকর্তৃক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং শিশুর জননী 
নজিরণ এই সংবাদ পাইয়া, রাজপ্রাসাদ হইতে লেগে নামিয়া আসিবার 
মময়, পদস্মলিত হইয়া পতিত হওয়ায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল 
এবং শেষে কালাপাহাঁড় পাগল হইয়াছিল। 

আগড়ডাঙ্গ গ্রামের পশ্চিম।দকে ধান্তক্ষেতের মধ্যে খেকুরডাঙা। ডমুয। 
পু্রিণী, “কে্ট(রায়ের পুকুর নামক পুঙ্করিণী দুষ্ট হয়। পূর্বে এ সমস্ত 
স্থানে ধান্তক্ষেত্র ছিল না, লোকের বাস ছিল। ধেকুরডাঙ্গায্॥ একটা ধনবান 
লোকেন অষ্টালিক ছিল 3 ডমুয়া এই অক্্রালিকা সংলগ্ন একটা বৃহৎ 
পুষ্ধরিণী। এই পুষ্করিণী এত বৃহ যে ইহাকে একটা নদীর অংশ 
বলিয়্। মনে হয়। এক্ষণেও ডমুয়াতে ( ডমে৷ ) একটা ইঞ্টক নর্শিত ঘাটের 
দুগাবশেষ দুষ্ট হয়। থেকুরডাঙ্গার ভগ অট্ালিকার ভিত্তিতে ধন 


5% আগড়ভাঙ্গা গ্রাম । 


আছে বলিহা পর্ব লোকে বিশ্বাস করিত | এই ত্ভগ্র অগ্টাকিকার ষ্টক 
লইয়া অদেকে বাটীপ্রনভৃতি নির্মাণ করিয়াছিল। এক্ষণে এই থেকুরডা্গা 
ধাল্তক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে এবং ভমুক্ক। ( ভমো) পুষ্ষরিণীর কতক অংশ 
খান্ঠাক্ষেত্রে পরিণত হুইপ্াছে 'এবং কতক অংশ এখনও জলাশপনঙ্গপে 
বর্তমান আঁছে। মুলার জলবাধু পূর্বে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল। এক্ষণে 
'এই পুষ্করিণী শৈবাঁজ, পানা, শোলা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু জল নির্খল, 
তবে ফেহ এই জল পাঁন করে না। কৃষকেরা এই পুষ্করিণী জল 
ক্ষেত্রে সিঞ্চন কত্বিয়! ধন্ঠি প্রভৃতি শশ্ত রক্ষা করিয়া থাকে । 

কে্টাব্ায়ের পুকুরের নিকটে আগড়ডাঙগাঁর রায়েদের বাটী ছিল। 
ক্লন্ত্র রায় এই প্রষ্করিণী খনন করিরাছিলেন । এই পুক্ষবিণী তাহার 
বাটা সংলগ্ন ছিল। . এক্ষণে এক পুষঙ্গপিণীর নিকটে একটাও লোকালয় নাই, 
কেবল ধান্ঠক্ষেত্র । কৃধধকেরা এই পুফর্িণীর জল ধান্ক্ষেত্রে সিঞন করিয়া 
ধালা র্জা করিরা থাকে । আগড়ডাক্ষা গ্রামের চচ্ভুর্দিকে এবং অধ্যে 
বন্লংখা ক পুকরিণী বর্ডমান আছে এং গ্রামের মধো ফোনগ্থানে মৃদ্ধিকা 
খনন করিবার সময় ইক বহির্গত হয়। এই'সমন্ত কারণে বোধ হয় ষে, 
এই গ্রামে পুর্বে অনেক ধলবান ব্যক্জির বাস ছিল । 

আগড়ডাঙ্গ! গ্রামের উচুগ্ডিগাড়ায় এক্ষণে কেবজ মুসলমান ঝগতি দুষ্ট 
হয়া উচুগ্ডিতে একখরও হিঙগু নাই) আলেপুর নামক ক্ষুদ্র প্রামটী ও 
মুসলমান বসম্িতে পরিপূর্ণ। উটুণ্ডি এবং আলেগুরের মধাস্থলে পানফলা 
নামে একটা পুক্চরিণী শাছে। উচুগ্ডির চৌধুরী একরাম আলি মিঞা সাথের 
এক্ষণে গ্ী পুষ্করিনীর অধিকারী । কয়েক বৎসর পূর্বে একবার শী পুষ্ঠরিণীর 
পঙ্বোন্ধার করা 'হইয়াছিল। সেই ঈমক্জ এ পুষ্টক্িণীর মধ্যে ওকটী 
শবধবকা্ঠ প্রোথিত'অবস্থা় দুই ইইগাছিল। এ বিধকাষ্টের নিক্ষটে কয়েক, 
সুগার পাঞজে খড়ি স্স্ৃতি পাও পিয়াছিল। ও গংপ্ত গব পুর্থরিদী পতি 


আগড়ভাজ। গ্রাম । ১৫ 


করিবায় সময় পু্ধরিণীগর্ডে প্রোথিত করা হইয়! থাকে । এই হেতু অনুমিত 
হয়যে, পানফল!1 পু্করিণী কোন হিন্দু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্ঞ্ডিতে 
হিন্দু বস্তি ছিল 

উচুগ্ড সংলগ্র আলেপুর একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহাকে আগড়ডাঙ্গার 
'অংশ বলিলে অতুযুক্তি হয় না। আলেপুরের কটুমিএার বাটীতে একটা 
ভঙ্গ শঙ্খচক্রগদাপনুধারী কৃষ্ণবর্ণ প্রব্তর-খোদিত বিষুূর্তি দৃষ্ট হইত 
কখিতবআছে যে, “এই মূত্ডিটা, আলেপুর ও খঁরেরা গ্রামের মধ্যস্থিত 
বেঁকে পুঙ্করিণীর পক্ষোদ্ধার করিবার সময়, পশ্থমধ্যে পাওয়! গিয়াছিল | * 
ইহাতে বোধ হয় যে, আলেপুর গ্রামে পূর্বে হিন্দু ছিল। 

আগড়ভাঙ্গ গ্রামে তট্ট'চার্ধাদের বাটীতে পূর্বে চতুষ্পাঠী ছিল। 
সেই চতুষ্পাঠীতে অনেক স্থানের" ছাত্র পাঠ করিত । ট্রাচা্যদের বংপ 
লোপপ্রান্ত হইয়াছে । আগড়ডাঙ্গার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
'ট্্রাচার্ধ্যদের দৌহিত্র-বংশোৎপন্ন। 
আগল়ডাঙ্গা গ্রামের গ্রহ চাধ্যদের বাঁটীতে জেযোতিষের যগৈষ্ট চর্চ! হইত । 

পূর্ব্বে আগড়ভাঙ্ষা শ্রীমে তন্ত্রের আলোচনা ছিল। বন্দ্যোপাধাক় 
ংশীয়গণ এবং গ্রহাচার্ধাগণ তীন্ত্রিক ছিলেন। আশুতোষ ' চ'ট্রাপাধ্যাক় 
বন্দ্যোপাধায়দের দৌহিত্র-বংশীপ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর এই 
ংশ লোঁপপ্রাণ্ড হইয়াছে ।, 

আগড়ডাঙ্গাগ্রামের ব্রাঙ্মণগণ পূর্বের ন্যায় ফলেই এক্ষণে শান্ত । 

আগড়ডাঙ্গাগ্রামে পূর্বে সমস্ত হিন্দুজাতির বাদ ছিল। এক্সণে 





* কটুমিঞার মঞ্জুরুহোমেন নামক একটা পত্র ছিল। সঞুরহোসেদের মৃহা 
পর এই বংশটা লোগপ্রা্ ইইগাছে। 


০৬ আগপড়ডাজা গ্রাম । 


ত্রাঙ্মণ, গ্রহাচার্যা, গঙ্ধবণিক, ময়রা,। সংগোপ, নাপিত, তাতি, কর্ধকার, 
কৃত্রধর, হ্র্ণকারি, কলু, চালতি শু'ড়ি, মদে গুড়ি, শুড়ির ব্রাহ্মণ, বৈষষ, 
ধোবা, ডুলেবান্দি, * হাড়ি, মুচি এবং যুসলমান ভিন্ন অন্ত কোন জাতির 
বাস নাই। 


পৃর্বকীলে আগড়ডাঙ্গ! একটা বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। এই 
গ্রামের গন্ধবণিকদের দোকান হইন্ছে, অনেক গ্রামের লোক জিনিষ 
ক্রু্ন করিয়া লইয়া বাইত। আগড়ডাঙ্গার মোদকদের বিখাঁত মিষ্টান্লের 
দোকান ছিল। এই গ্রামে সপ্তাহে হইবার হটি হইত । এই হাট হইতে 
পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তরকারি, কাপড়, মিষ্টান্ন, জুতাপ্রভৃতি ক্রু 
করিয়া লইয়া! যাইত। আগড়ডাঙ্গার কাপড় তৎকালে বিখাত ছিল। 
সিমুলিয়া, কিন্বা সোনারন্দির তীতিরা তৎকালে আগড়ডাঙ্গার তাতিদের 
মত কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিত না। রায়ের বড় পুকুরের দক্ষিণ 
পূর্ব একটা বৃহৎ ময়দান ছিল; তথায় হাট বসিত। এই ময়দানে বৃহৎ 
বৃৎ অশ্বখ, ঝটগ্রতৃতি বৃক্ষ ছিলি। সেই বৃক্ষগুলি জনৈক মুসলমান 
জমিদার কর্তন কর্রিয়াছেন। এতভ্তি তিনি রাস্তা-পার্খস্থ ও মাঠের 
পু্করিণী- তীরস্থ অনেক পপ্রতিষ্ঠ। করা” বৃক্ষ কর্তন করির়াছেন। সেই 
সময় হিন্দুগণ বিশেষ ছুংখিত ₹ইয়াছিল, কিন্ত জমিদারের ভয়ে কিছু বলিতে 
ন!পারিরা, তাহার! নীরবে সমস্ত সহা করিয়াছিল। আনি স্বচক্ষে এ 
সমস্ত বৃক্ষ কর্তন করা দেখিয়াছি এবং অপর হিন্দুগণের স্থায় অশ্রু- 
বিসঞ্জন করিয়াছি । 


$ 





* জল্স্থানে ইহাদিগকে ডলে বলে। ভূলেবান্দি বলে না। 


আগডডাঙ। গ্রা্। ১ 


মঙজলচণ্ডী আগড়ডাঙ্গার গ্রা!ম্যদেবী | যে সময়ে আগভডালা গ্রাম স্থাপিত 
হইয়1ছিল,সেই সময় হইতে মঙ্গলচস্তীর পুঁজ! চলিয়া আসিতেছে । প্রথমে এই 
অঙ্গলচণ্ডীকে আগড়চত্তী বলিত 1 তবে প্রথম হইতেই মঙ্গলচণ্তীর ধান দ্বারা 
হার পুজা হইয়া আসিতেছে । বর্ধণান রাঁজবংশেক কোন প্রাচীন ভূপতি, 
সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ কীর্ভিচজ্্র বাহাছুর, কিছু নিষ্কর জমি দান করিরা- 
ছিলেন, সেই জমির আয় হইতে মঙ্গলচণ্ডী-দেবীর নিত্যপুজ! চলিয়া আসি- 
তেছে। মঙ্গলচণ্তী-দেবীর কোন মূর্তি নাই। একটা বেদীতে ইহার পৃ 
হইয়া থাকে । আনুমানিক সন ১২২৬ সালে কিন্বা তাহার কিছু পরে 
আগড়ডাঙ্গার শ্রীহরিদাস মোদকের পূর্বপুরুষদের কোন বিধবা! কিছু টাক! 
দান করায়, গ্রামের ভদ্রলোকের মঙ্গলচণ্ডীর জীর্ণ বেদীটার সংস্কার করা- 
ইয়াছিলেন। ইষ্টক-নিশ্মিত বেদী এখনও বর্তমান আছে । তবে এ বেদীর 
উপর অনেক বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এ সকল বৃক্ষ পুজককে ছায়! দান করিয়া 
থাকে । সেইজন্য বৈশাখ মাসের বৌড্রে পূজ। করিতে কিন্ত! চণ্ডীপাঠ ও 
হোম করিতে কোন কই হয়না । এ বৃক্ষগুলি বেদীটাকে অতি মনোরম 
করিয়া তুিয়াছে। এঁ ছোট ছোট গ্রাছগুলির উপরে কয়েকটা স্মগন্ধ 
পুষ্পযুক্ত লতা দু হইয়। থাকে । ন্ুগন্ধি পুম্পশোভিত লতাবেষ্টিত ক্ষুত্ 
বৃক্ষগুলি মঙ্গলচণ্তী-দেবীর বেদীটীকে একটী লতামগ্ডপে পরিণত করিয়াছে । 
 স্বানটীকে লোকে মঙ্গলচণ্ডীতল৷ বলিয়া থাকে। মঙ্গলচণ্তীতল'য় 
একটী শিবালর আছে । এই শিবালস্ে প্রত্যেক বসর চৈত্র মাসের শেদে 
পাচ, ছয় দিন শিবপূজ। হইয়া! থাকে । ইহাকে গাজনের শিব বলে। 
এই পুজার সমর একদিন এই শিবকে, . এতদঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের শিবের 
সহিত, উদ্ধনিপুরের নিকটবন্ভী শাখাই বাংশাখারি শ্রামে 
ভাগীরত্রী-গর্ডে লইয়। গিষী গঙ্গান্গান করান হইযসট থাকে। এই 
কয় দিনের মধ্যে এক রাছিকে জাগরণের রাত্রি বলে। এই রাত্রিতে 
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গ্রামের সমন্ত লোক যঙ্গলচণ্ডীতলায় গীতবাস্ত শ্রধণ করিয়া থাকে ,_ 
কেহ নিদ্রা যায় না। জাগরণের রাত্রিতে আগড়ডাঙ্কার এবং নিকটবর্তী 
গ্রামের নিষ্শ্রেণীর লোকেরা নরমুণ্ড ও শিশুর মৃতদেহ লইয়। মঙ্গলচণ্তী- 
তলায় গীত গাহিয়! থাকে এবং নৃত্য করিয়া! থাকে,-ইহাকে “শকুনিন 
থেপ1” বলে। ইহারা পর দিন প্রাতে অর্থাৎ “জল-সন্গযাস-দিবসে” 
গাজনের শিবের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিয়া গঙ্গাঙ্গান করিয়া থাকে । 
এই জল-সঙ্ন্যাস-দিবসে গ্রামের ইতর ভদ্র সমস্ত লোক শিবের সহিত 
নৃত্য করিতে করিতে গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পুর্ব প্রান্ত পর্যাস্ত 
গমন করিয়া! থাকে । তবে লোকের অভাব বুদ্ধি ও সভ্যতা বুদ্ধর সঙ্গে 
সঙ্গে এরূপ আমোদ কমিয়া আসিতেছে । শিবের সন্্রাসীদ্দিগকে এতদঞ্চলে 
ভক্ত বলিয়া! থাকে । ভক্তগণ গাজনের শিবের সহিত গঙ্গান্গান করিতে 
গমন করিয়া থাকে । জল-সন্গ্যাস-দিবস প্রাতে গ্রামের লোকের! 
গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত হইতে মক্রলচণ্তীতলা পর্যন্ত জল ছিটাইয়া৷ ধুলা নষ্ট 
করে এবং ঝট দিয়! রাস্ত। পরিষ্ষার করিয়া থাকে । এই রাস্তার উপর 
দিয়া নিকটবর্তী কয়েকটা গ্রামের শিবকে আনিয়া আগড়ডাঙার শিবের 
সভিত গঙ্গাঙ্গান করাইতে উদ্ধানপুরের নিকটবর্তী শশাথাইএর ঘটে লইয়! 
বাওয়! হয়। দেই সময় লোকে শিবের দোলে কাচ! আশ্র প্রদান 
করিয়া! থাকে । চেত্রমাসের শেষ দিবসে শিবমন্দিরে* শিবের 
নিকট খজ্ঞক কর হইয়া থাকে এধং ভোগ রদ্ধন করিয়া 
শিবের ভোগ দেওয়। হয়। তোগ রুন্ধনের সমম্ব যে দ্বিকে 
ভোগের ফেন প্রথমে উতলাইয়! পড়ে, লোকের বিশ্বাস যে, মে বৎসর 
সর্ব প্রথমে সেই,দিকের মাঠে “কারান অর্থাৎ সুবৃষ্ঠি হইবে এবং ধা 
ভাল জন্মিবে। এই দিবস মঙ্গলচণ্ডীতলাদ্দ একটী ছাগ্ বলি হইয়। থাকে। 
বর্ধঘদানের কোন ভূতপর্ব মগাবঝাজ গ্রাদত ভাগ্মর় আয় হইতে গাজনের 
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শিবপুর লমন্ত খরচ নির্বাহ হইদনা থাকে । আগর়্াঙ্গার শ্রীবামন্দাস 
মুখোপাধ্যায় পুরুষান্থু ক্রমে ৬মঙ্গলচণ্ডীর ও গাজনের শিবের নিত্যপূজ। 
ফরিয়। আঁসিতেছেন। 
ছুর্গোৎনবের ময়, মহাসপ্তমী ও মহানবমী পুজার দিন বলিদানের 
পর গ্রামের ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সমস্ত লোক গ্রহাচার্যদের পৃজাবাটীতে 
অঙ্নীল ভাষায় গান গাহিত ও নৃত্য করিত এবং গ্রহাচা্যদেক্র ঠাকুরবাটা 
হইতে মঙ্গলচণ্ডীতল! পর্যন্ত সমস্ত রাস্ত|! অশ্লীল ভাষায় গান কনিতে 
করিতে ও নৃত্য করিতে করিতে গমন করিত। কালিকাপুরাণের এক- 
যষ্টিতম অধ্যায়ের অষ্টাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্স্ত শ্লোক পাঁচটার ভুল অর্থ 
লোকে গ্রহণ করায় এই কুপ্রথাঁর উৎপত্তি হইম্াছিল। অনুবাদসহ 
শ্লোক পাঁচটা এস্থলে উদ্ধৃত হুইল £-- 
অস্ত্যপাদে! দিবাভাগে শ্রবণদ্য যদ! ভবেৎ। 
তদ! সম্প্রেষণং দেবা। দশমাং কারয়েদবুধঃ ॥ 
স্থবাসিনীতিঃ কুমারীভিবে শাভিন তভঁকৈশ্তথা । 
শঙ্ঘতুর্যানিনাদৈশ্চ মুদগৈঃ পর্টহৈত্তথা | 
ধ্বনৈর্ব্তৈবহুবিধৈলজপুষ্পপ্রকীর্ণটকঃ। 
ধুলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়ীকৌতুক মল লৈহ 
ভগলিঙ্গাভিধানৈ্চ ভগলিঙ্গ প্রগতিকৈঃ | 
ভগলিঙ্গাদিশবৈশ্চ ক্রীড়য়েমুরলং জনা ॥ 
পরৈর্মাক্ষিপযতে যন্ত যঃ পরান্নাক্ষিপেদ্‌ যদদি। 
' জ্ুন্ধা ভগবতী তস্য শাপং দদ্যাৎ সুদারুণম্‌॥ 
উপরোক্ত গ্লেক পাচটার বঙ্গানুবাদ £-- 
“ষে দশমী তিথির দিধাভাগে শ্রবণার শেষপাঁদ হইবে, দেই দশমী 
ভিথিতেই দেবীর বিসঞ্জন করিবে । রাঁগনিপুণ কুমারী ও বেগ্ত। এবং 
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 নর্কগণ সঙ্গে লইয়া ্, ঝুরী, মৃদঙ্গ এবং পটছের শখ করিতে করিতে 
নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়।, খই ও ফুল স্্কাইতে ছড়াইতে, ধূলিকর্দম 
নিক্ষেপ করত নান! ক্রীড়া"কৌতুক ও মঙগলাচরণপুর্বক ভগ-লিঙগাদি বাঁচক 
গ্রামাশব উচ্চারধ ও তাদৃশ-শব-বস্থুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাঁক্যালাপ 
করিয়। বিসর্জন সময়ে ত্রীড়া করিবে। সেই দ্বিবগ ষণ্দ কোন মন্গুযা, 
নিঞ্জের উপর অপর কর্তৃক আন্লীল বাবার করা না ভালবাসে এবং 
অপরের উপর অন্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে ভগবতী ক্দ্ধা 
হইন়্া তাহাঁকে শাপ গ্রদান করিয়! গমন করেন ।* 

কালিকাপুরাঁণে এই অশ্লীল প্রথার বাবস্থা, কেবল বিজয়া-দশমীর 
দিবে গ্রতিষ! বিস্জজন সময়ের জন্যই দৃষ্ট হয় । মহাসপ্তমী ও মহানবমী 
পুজার দিনে এরূপ অশ্লীল প্রথার ব্যবস্থা! কালিকাপুরাণে দুষ্ট ₹য় 
না 1 সন ১৩২৫ সালে, ২৭ শে আশ্বিন, সৌঁমবারে, মভানবমী পুজ।র 
বলিদালের পর, আচার্ধাদের পুজাবাটাতে এবং রায়েদের বাটীর 
নিকটব্তী ব্াস্তাঞ়, লোকে অশ্লীল ভাষায় গান করিতে আরস্ত করিলে, 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রার মহণশয় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায় ঈ্হাশয় ও 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের পুক্র শ্রীধুক প্রমথনাথ রায় তাভাদিগকে ত্র রূপ 
অশ্লীল ভাষায় গান করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু নিষেধ না গুনার, 
শ্রীমাথনচন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীফানাই ঘোষের সহিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
রায়ে ঝগড়া হঙ্গ এবং পুজার পর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ য়াষ্কের পিতা শরীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র বায় মনথাশগ্জ শ্রীকাঁনাই ঘোষ ও জীধর্মদাস ঘোষের নামে কাট- 
যাতে ফৌপ্জরারি আদালতে নালিশ করেন। সেই মৌকর্দমা শ্ীকানাই 
ঘোষের পিত। মাখননূন্ ঘোষ, শ্রীযুঞ্ত শতীশচন্দ্র রায়ের সহিত আপোব 
নিশ্পত্তি করে। পর বংসর, সন ১৩২৬ সালেও ছুর্গৌতলখের সমক্ঈ, কেন 
কৌদ স্থানে আঙ্গীল ভাষায় গান করে নাই। এইকপে এই কুগ্রথাটা 
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উঠিন। গিয়াছিল। উপরোক্ক মোকদনাইি এই জম্লীঘু গ্রথা উদয় 
যাইবার ঞকমাত্র ক্রগ। ' ; . 

জ্াগডূভাঙ্গার চৌধুরীপাঁড়া হইতে জর হই, যে রাস্তা রি 
খণ্ড ও বনয়ারিবাদের মধ্য দিয়া, কামাবনের নিকট কাটঝা-ফিউরি রাক্সার 
সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই রাস্তাটা সন ১২৮২ সালের ছুর্ভিক্ষের সময় 
প্রন্ধত হইয়াছিল। অনেক দরিদ্র বাত্তি' এই রাস্তা গ্রস্তত করিয়া, মঞ্জুরি 
স্বরূপ চাউল লগটয়া, দুর্ভিক্ষের সময জীবন রক্ষ। করিফ্নাছিল। এই ভুর্ভিক্ষের 
সমর টাকার ১৬ যোন সের চাউল বিভ্রীত হইয়াছিল । 

বর্তমান সময়ের মত পুর্বে প্রজাকে চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে হইত 
না। আগড়ডাঙ্গ। গ্রামে পূর্বে ১১ এগার জনন চৌকিদার ছিল। তাহারা 
বেতনের পরিবর্তে ঞকশত পাঁচ স্বিঘা জমি ও ছস্ছট! পুক্ষবিণী ভোগ 
করিত । সুপলমানরাজন্ব-সমর হুইতে চৌকিদারগণ চাকরাণ )জমি 
ভোগ করিয়া! আসিতেছ্িল। ১৮৯৯ থুষ্টাব্দ হইতে আগড়ভাঙ্গার চৌকি- 
দ[রগণ জমির পরিবর্তে বেতন ভোগ কত্রিতেছে। ১৮৯৭ খ্ুষ্টান্দে সাতজন 
চৌকিদার নিধুক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা গুক্তোকে মাসির পাঁচ টাকা! 
করিয়া বেতন পাইত । ১৯১৯ খুষ্টাকে আগড়ভাঙ্গাপ্ধ কেবল ছুইজন চৌকি- 
দার ছিম। তাহারা প্রত্যেকে মামিক ছয় টাকা করিয়া! বেদ্ছন পাইত। 

সন ১২৭৬ সালে আগড়ডাক্গায় ৬ ছত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণ, ছুই ঘর কায়স্, 
একঘর রাজপুত ( ক্ষত্রিয় ) এবং অন্যান্ত জাতির বাঁস ছ্িল। সন ১৩২৬ 
সালে নয় ঘর মাত্র হ্রাক্ষণের বাস ছিল এবং কারস্থ ও রাজপুতের বাস 
একেবারেই ছিল ন1। 

১৯১১ খুষ্টাবের মানুষ-গণনান্ধ আগড়ভাঙ্গায় ১৯৬* উন লোকের 
বাস দুই হইয়াছিল। 

সন'১৩১২ সালের ফাল্গুদ ও চৈন্ম মাসের কলেরারোগে আগড়ভাঙ্গা 


২২ আগড়ডাঙজ গ্রাম । 


ভ্রিশজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়ানছ্িল। এই কলেরায় তারিণী- 
প্রসাদ চৌধুরী, স্তাহার ভ্রাতা রাধিকাপ্রসা্দ চৌধুরীর পত্বী ও হুই পুত্র 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই শোকে তারিণীপ্রসা্ চৌধুরীর পুত অচ্যুতা- 
নন্দ চৌধুরীর মস্তফের পীড়া হইয়াছিল । 

সন ১৩২৫ সালে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক মারীভয় উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। ইহাকে যুদ্ধজ্বর বা ইন্ফরুয়েকা বলিত। এই সময়ে জার্মানীর 
সহিত ইংলণ্ড, আমেৰিক1 ও ফ্রান্স গ্রভৃতি দেশের যুদ্ধ হইতেছিল। যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে এই পীড়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, এইভন্ত ইহাকে যুদ্ধজর 
বলিত ॥ এই পীড়ায় সন ১৩২৫ সালে আগড়ডাঙ্গ। গ্রামে চাব্রি শত একার 
জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল । মৃতদেহ সৎকারজন্ত গঙ্জাতীর লইয়! যাইবার 
লোকাভাবে, চালতি সাহার (শু ডির) মৃতদেহ, দশটাক! মজুরি দিরা, 
বাপ্সিঙ্জাতির ছারা গঙ্গাতীরে প্রেরিত হুইয়াছিলগ। এই পীড়ায় গোরীব 
ঘোষ নাক চৌধুরীদের একক্সন হিতৈষী প্রতিবেশীর মৃত্যু হইয়াছিল । 

১৯২১ খুষ্টান্দের অর্থাৎ সন ১৩২৭ সালের মানুষ'গণলার় আগড়ডাঙ্গা 
গ্রামে মোট ১১** একাদশ শত লোকের বাস ছিল। তন্মধ্যে ৫€* শত 
পুরুষ এবং ৬০০ শত স্ত্রীলোক) এই সমস্ত সংখ্যা হইতে বোধ হইতেছে 
যে, আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম এক্ষণে ধ্বংসোনুখ 1 


“রিটা 


আগড়ডাঙ্গ। চৌধুরী-বংশ। 


অর্বমঙ্গলমজগল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ! 

শরণ্যে প্রাস্থকে গৌরি নারায়ণি ! নমোইভ্ততে ॥ 
রোগানশেষানপহংসি তুষ্ট 

কুষ্টা তু কাষান্‌ সকলানভাঁষ্টান্‌। 

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 

ত্বমাশ্রিতা হাশ্ররতাং গ্রয়াস্তি ॥ 

দুর্গে শ্থৃত৷ হরসি ভীতিমশেষজস্তোঃ 

ছন্ৈঃ শ্বৃতা মতিমতীব গুভাং দদাসি | 
দারিদ্রাতুংখভয়হারিণি কা ত্বদস্ক। 

সব্বোপকারকরণার় সদার্ চিত্ত ॥ (মার্কণেয় চণ্তী )। 


গনি টিক 


র।ঢশ্রেণী বা রাটী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । 


সেনবংশীয় গ্রথম রাজা বঙ্গাধিপ আদিশুর * পুজেষ্টি যজ্ঞ করিবার 
নিমিত্ত ৯৯৯ সংবতে, অর্থাৎ সন ৩৪৯ সালে বা ৯৪২ থুঙ্টাবে কান্যকুঞ্জ 
হইতে শ্রীহর্য, ভট্রনারায়ণ। দক্ষ, বেদগর্ড, ছান্দড়--এই পাঁচ জন বেধজ্ঞ, 
ক্রিয়াশীল, সর্বগুণাদ্িত, বিশুদ্ধ ব্রাঙ্গণকে বঙ্গদেশে আনম্নন করেন। 
শ্রীহ্য ভরহবাজ-গোত্রজ, ভট্টনারার়ণ শাগিল্য- গোত্রজ, দক্ষ কাশ্াপ- 
গোত্রজ, বেদগর্ভ সাবর্ণ- গোত্র এবং ছান্দড় বাৎস্য-গোত্রজ ছিপেন। 


শক কপির) 


রগ আদিশূরের জলাঃ রন বা শূরদেন, সেনবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়। তাহ কে 
আদিশুর বলে.! “সেন* রজার! চত্রাথংশীত্ষ এবং হিন্দুতন্্াবলন্বী ছিলেন। 


গাজার লক 





৪ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


শ্ীহর্য নৈষধচরিস্ত ও খগুন-খণ্ড-খাত্য নামক ছুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন 
এবং তট্টনারায়ণ বেণী-সংহার নামক নাটক রচনা করেন। অপর তিন 
জনের লিখিত কোন গ্রন্থ পাওযা! যায় নাই । পঞ্চ গোত্র হইতে বুঝিতে 
পারা যাইতেছে থে, শ্রীহর্ষ ভরত্বাজ খষির বংশজাত, ভট্টনারায়ণ শাগ্িল্য 
পধির, দক্ষ কশ্তুপ খধির এবং ছান্দড় বতস্ত খধির বংশে জদ্মাগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

বঙেশ্বর অআঁদিশূর যজ্জ-সমাপনাস্তে, উক্ত পঞ্চ ব্রাক্মণকে স্ত্ীপৃত্রের 
সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অংশে রাঢ়দেশে বাস করান। 
আদিশুর অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাহার রাজ্যলাভের সময়, 
বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্থের ক্রিয়াকলাপ গ্রায় 
ভূলিয়। গিয়াছিলেন। সমস্ত ব্দেশমধ্যে একজনও দাপ্পিক ব্রাহ্মণ 
ছিলেন না । এমত অবস্থায় গুজাদিগের মধো ব্রাঙ্গণাধর্মের বিস্তার ও 
বেদাদিশান্ত্ের আলোচনার জন্য, আদিশুর এই পঞ্চ স্ুপগ্ডিত, বেজ; 
সাঞ্সিক ব্রাহ্ষণকে গ্রাম ও স্থান দান করিয়া বঙ্গদেশে বাস করান। 
আদিশূরের রাজ্যে শ্রীহর্ম প্রভৃতি পঞ্চবিপ্র রাজার মত সম্মান ও শষ্য 
ভোগ কষ্ধিতে থাকেন। আদিশৃ ই'হাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া 
গ্রাম প্রদান করেন এবং বিধ্্যাগ্রচার ও গঙ্গাবাস জন্ব, গঙ্গার উভয় তীরে 
যথেষ্ট স্থান প্রদান করেন। আদিশুর শ্রীর্ষকে কঙ্কগ্রাম, ভ্রনাক্লাযণকে 
পঞ্চকোটি বা পঞ্চকোট, দক্ষকে কামকে1টি, রেদগর্ভকে বটগ্রাম এবং 
ছান্দডকে হুরিকোটি গ্রাম বাসের জন্য দান, করেন। এই সকল গ্রাম 
কোন্‌ জেলার অন্তর্গত, তাহা এক্ষণে নির্ঘম করা যায় ন7া। তবে অনুমান 
কর! বায় যে, কঙ্কগ্রাম-_সিংহভূম, পঞ্চকোটি বা পঞ্চকোট-_মানভূম, 
কামকোটি--বীরভূম, বটগ্রাম--বাকুড়া এবং হরিকোটি--বন্ধমান, এই 
পাঁচটি জেলার অন্তর্গত, 


চৌধুরী-বংশের উৎপত্তি । 5৫ 


. উজ্ত গঞ্চরিপ্রের ৫৬ জন সন্তান জন্মে ।... শ্রীহর্মের, $ অস্তান, 
ছটনারায়ণের ১৬ সন্তান, দক্ষেরও ১৬ সস্ভান, বেদগর্ভের ১২.সষ্তান এবং 
ছানাড়ের ৮ সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল । উদ. পঞ্চবিপ্র বকদেতশ 
'সিবার পর এই সন্ত/নগুলি উৎপয় হইয়াছিল, কিনব কান্তবকুণজ জবস্থিতি 
কালে কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না! । 
ছিজপঞ্চক কান্যকুজ হইতে যখন বন্ধে প্রথম আগষন করেন, তখন 
শ্রীছ্ষের বর়:ক্রম ৯৯ বর্ষ, ভট্টরনারার্রপের ৭৯, দক্ষের, ৬*, বেদগর্ডের ৫* 
এবং ছান্দড়ের ৩৯ বর্ষ মাত্র ছিল। ছান্দড়ই তখন গ্রক্কৃত যুবাপুরুষ 
ও দর্ধব কনিষ্ঠ এবং শ্রীহ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিলেন । ইহারা সকলেই 
সামবেদী ছিলেন এবং ইভাদের জন্তানপরম্পরা প্রায় সকলেই সাম: 
বেদের কৌথুমী শাখার অন্তর্গভ মন্ত্রপাঠ দ্বার! অদ্যাপি সমস্ত বৈদ্দিক 
কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। সামবেদের ত্রয়োদশ. শাখার 
মধ্যে কৌথুমী শাখা--কাশী, কান্তকুজ, গুর্জার ও বঙ্গদেশে প্রচলিত 
'ছে। রাণাস্রণী লাখ! দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে ও অন্তান্ত একাদশ্টি 
শাখা এক্ষণে দেখা যায় না। প্রতোককে 'খকখানি করিয়া, উক্ত পঞ্চ 
বিপ্রের ৫৬ সন্তানকে, রাজ! আদিশুর «৯ খানি গ্রাম বালের জন্য গাদান 
করেন। ই'হারাযে গ্রামে বাস করেস, মেই গ্রামের নামামুদারে, 
ই'কাদের বংশের উপাধি ঘ| গাই হইয়াছে। 


চৌধুরী-বংশের উৎপত্তি 


ভরঘাজ খধির বংশে শ্রীহ্্ষ জন্ম গ্রহণ ফরেন। শ্রীহর্ষের চারি পুত্র । 
(১) ধা (গাধু), (২) নান, (৩) জন+(৪)য়াম। শ্রীহর্ষের 


ন্‌ 


৬ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


চাঁরি পুজের মধো ধাহর (সাধুর ) মুখুটি গাই; নানের সাহরিক গাই; 
জনের ভিংসাই গাই; রামেক্স বায়ী গাই (রায় গ্রামী)। ধাছ (সাধু) 
মুখোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ ! 

শ্ীহর্ষপুত্র জনের তিন পুত্র । * উক্ত তিনপুজ্রের নাম,--(১ ) সত, 
(২) দিব্য, (৩) সিংহ। আগন্কভাঙ্গায় চৌধুরীবংশ সতর সম্তান। 
অর্থাৎ সতর যে বংশধরুগণ আগড়ডাঙ্সাঙগ বাস করিয়াছিলেন, ভাঁহা- 
দিগকেই বঙ্গদেশের নবাব রায় চৌধুরী উপাধি দিয়াছিগ্গেন। রা 
চৌধুরীর পরিবর্তে এক্ষণে লোকে চৌধুরী বলে। 

লতর বংশধরগণ বহুকাল পর্যন্ত ডিংলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন । 
ভিংসাই গ্রাম কোন্‌ জেলার অন্তর্গত, তাহ! ঠিক বল! যায় না। তৰে 
গুনিয়াছি যে,এ গ্রাম বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত । তর বংশধরগণের 
সধ্যে কে কোন্‌ সমন্ন প্রথমে আগড়ডাজ| গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তাহা 
এক্ষণে নির্ণয় কর! যায় না । তবে সন ৯৭৪ সালে অর্থাৎ ১৫৬৭ খুষ্টাবঝে 
চৌধুরী-বংশীয়গণ আগড়ডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন,-_-ঞ& কথা৷ বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে-। 

'আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীদের ডিঃসাই গাই এবং ইহীরা সতর সন্তান । 
ই'হারি। ব্রাঙ্গণের মধো সিদ্ধ -শ্রোত্রীয়। ? সিদ্ধ শ্রোত্রীয় কাহাকে বলে? 
আদিশুর-আনীত পঞ্ব্রাঙ্মণের ৫৬টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আদিশূর 
তাহাদিগকে ৫৬ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। আদিশূরের ১৪৫ 
বৎসর পরে বল্লালসেন বাঙ্গালাদেশের রাজা হন। ঢাকার নিকটে আদিশুরের 
রাজধানী ছিল। বল্লালসেন গুবর্ণপগ্রাম, গৌড় এবং নবহ্ীপ-_এই তিন স্থানে 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ৫৬/ন ব্রাহ্মণ হইতে ১৫৫ 





৮০০০ 


+ কেহ কেহ বলেন জনের চারি পুর) সত, ২। অন, ৩। দিব্য, ৪। সিংহ। 
: + শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচজ্র মহুসদার প্রণীত--*গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-7১২৯ 'পৃষ্টা। 


চৌধুরী-বংশের উতপত্তি। ২৭ 


বৎসয়ের মধ্যে অর্থাৎ বল্পালসেনের সময় একাদশ খত ঘর প্রাঙ্গণ হইয়া- 
ছিল। বল্লালসেন এই সমন্ত ব্রাঙ্মণদিগকে গুণান্ুপারে কুলীন, সিদ্ধ- 
শ্রোত্রীয়, সাধ্য শ্রোত্রীয় এবং কষ্ট শ্রোত্রীয়--এই চারি ভাগে বিভঞ্ঞ 
করেন। কুলীনের সম্মান সর্বাপেক্ষা: অধিক; সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের সম্মান 
কুলীন অপেক্ষা অল্প, কিন্তু সাধা শ্রোত্রীন্ম ও কষ্ট শ্রোত্রীর অপেক্ষা 
ধিক) সাধ্য ক্রোত্রীয় কষ্ট শ্রোত্রীয় অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ,ঠ কিন্ত কুলীন 
ও সিদ্ধ শ্রোত্রীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট । কষ্ট শ্রোত্রীয় সকল অপেক্ষা নিকুষ্ট। 

ভিংসাই-গ্রামী আগড়ডাঙ্গার চৌধুরীবংশ চিরকাল কুলীনে কন্তাদাঁন 
করিয়া! আমিতেছেন, কন্ঠাদান করিবার ময় জামাতা ও কণ্তাকে ইহার! 
ভূমিদান করিয়। থাকেন।* 

নদীয়া! জেলার অন্তর্গত গাঙ্গুরিয়। গ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্্র স্ঠায়বতব 
মহাশয় ডিংসাই-গ্রামী সিদ্ধ শ্রোত্রীয়। ইনি ৬গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের সম্তান। 
বিস্তাবাগীশ মহাশয় স্মৃতি, ন্যায় মীমাংসা, দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ 
পণ্তিত ছিলেন । ইহার পত্তী মহাদেবী সহমৃতা হন। এই ডিংদাই:গ্রামী 
সিদ্ধ শ্রোত্রীয়দের মধ্যে অনেক দেশেই অনেক শ্্রীলোক সহমুতা হইয়া 
ছিলেন। আগড়ভাঙ্গার চৌধুরীবংপের গৌকুলচন্ত্র চৌধুরীর 'কন্ত| অর্থাৎ 
বৃন্দাবনচল্্র চৌধুরীর সহোদরা রুক্সিণী দেবী সহ্মৃত! হইয়াছিলেন। 1 
উক্ত গুগানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়দের় বংশের অন্য এক শাখা সিমছাট 
গ্রামে বাস করিতেছেন। তবানী্রণ বিস্ালঙ্কার গাঙ্গুবিয়া হইতে 
পিমহাটে আসিয়া! সর্বপ্রথমে বাস করেন । এই বংশে অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খালেশ্বর ডট্টাচার্ধ্য তর্করত্ব, দয়ারাম 
নাররত্ব, কপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, ভৈরব চন্দ্র ন্তায়ভূষণ, তারাচরণ সার্বভৌম, 


ক শ্রীবুক্ত হরিলাল চডট্োপাধ্যায প্রণীত তম সংস্করণ ত্রাঙ্গণ'ইতিহ!স, ১৮৮ পৃষ্ঠ! 
রখ 


হ৮ আখডভাঙ্গ গ্রাম? 


রঙ 


যচুলাথ স্বায়ালম্কার, ব়াপতি ন্যা়রত, পূরণচনত তর্কবাণী-_এই. কয়জন 
খর্ডিভের নাম ধিশে উল্লেখযোগ্য | ইহীয়। পা্িতো, কুলকর্থে ও 
দানশীলতায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশের তারাকুমার স্তায় 
পর্চ/নন কছসংখ্যক ছাত্রকে বিদ্কা ও অন্গদান করিয্বাছেন । ততৎকারে 
এই স্থানটি স্তারশীন্ত্রের আলোচনায় দ্বিতীয় নরদ্ধীপ বলিয়! 'প্রপিন্ধ ছিল । 
নদীয়াধিপতি, বিদ্োৎসাহী, বধান্ত, পরমধার্ম্িক মন্তারাজা কৃষ্ণচন্ত্র এই 
স্থানবাসী ব্রাহ্মণ পঞ্জিতদিগকে এক হত বিঘা ভূমি নিফর দান, করিয়া- 
ছিলেন । 

ডিংসাই গ্রামী সত্তর বঃশধরগণ কিছুকাল আগড়ডাঙ্গায় বাস করার 
পর মুদলমান-নরপতিগণের নিকট হইতে বিশেষ অম্মানন্ুচক রায় চৌধুরী 
উপাধি প্রাপ্ত হন। মৈমনসিং জেলার নাজ! ুর্ঘ্যকাস্ত আচার্ধ্য চৌধুরী 
প্রভৃতি বহুনংখ্যক বড় বড় জামদার বংশ এবং ব্বাঙ্গালাদেশের নানা 
স্থানের-প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমান জমিদার বংশ চৌধুরী উপাধিতে 
ভূষিত। ৬ সতর বংশধরগণের মধো কে সর্ব প্রথমে রায় চৌধুরী উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। সতর বংশধর* 
গণ রাঁয় চৌধুরী উপাধি পাইরার পর আগড়ূডাঙ্গার আর একটি ব্রাহ্ধপ- 
বংশ মুর্শিদাবাদের নবাব পরকাল হইতে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সমন 
হইতে আগড়ডাঙ্গার লোকে তায় চৌধুরীদিগকে বার চৌধুরীর পরিবর্তে 
ফেবল চ্লৌধুরী বলিয়। ডাকিত। গ্রাদের লোকের দ্বারা এরূপ উপাধি পরি- 
বর্তনের কারণ এই যে, “রায় চৌধুবীদের বাটা গিক্গাছিলাম” রজিলে, 
কেবল “রায় চৌধুরীদের” বাটীগিয়াছিল, কি প্রায়* ও প্রাম্চৌধুরী” 
উভয় বহনের বাটা থিয়াছিল,-ইহা অনেকে বুরিতে পারিত না) সেই 

* চৌধুরী-_কোন গ্রামের সব হ্াবদায়ের প্রধান ব্যকি-- বচন [যুরের "সরল 
ব।লাল। অভিধান,” ১২৭৩ পৃষ্ঠ$+ 








চৌধুরী-বংশৈর উৎপত্তি । ২ 


জন্য লোকে বলিত, প্রায়েদের বাড়ী গিয়াছিলাম,” কিস্া "চৌধুরীদের 
বাড়ী গিরাছিলাম।” গ্রামের লোকের দ্বারা এইরূপে প্রান 'চৌধুরীদের* 
উপাধি কেবল “চৌধুরীতে* পরিণত হইয়াছিল । কিন্ত দলিল হ্রাভৃতিতে 
ছারা নামের পর বায় চৌধুরী লিখিতেন। বালাকালে আমি ধখন 
আমাদের গ্রামের .নিফটবস্তী খারেরা গ্রামের বঙ্গবিষ্তালয়ে খনধাক়ন 
কক্ধিতাম, সেই সম ঝৌতৃহল বশতঃ করেকটী পার্শি ভাষায় লিখিত 
অতি প্রাচীন দলিল, আমি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পার্শিভাষাতিজ্ঞ 
পরম ধার্মিক, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, উদ্ার মতাবলম্বী মৌলবী হসরৎ 
তুষ্লা খ কর্তৃক বঙ্গতাষায় অন্থবা্দ করাইয়াছিলাম | এ দলিলে নাঙ্গের 
পর “বায় চৌধুরী” উপাধি দৃষ্ট হইয়াছিল | আমি আমার পু্জনীয় পিতামহ 
“ব্রিলোক্যনাথ চৌধুরী মহাশয়কে এ নকল দলিলের বঙ্গানুবাদ পাঠ 
করিয়! শুনাইয়াছিলাম এবং ত্বাহার নিকট শুনিয়াছিলাম বে, আমাদের 
উপাধি প্রায়চৌধুরী* এবং গ্রামে অন্য এক ব্রাঙ্গণ বংশের ব্রার উপাধি 
থাকায়, আমাদিগকে লোঁকে “চৌধুরী” বলিয়া ডাকে এবং তাহাদিগকে 
প্রাঙ্ক* বলিয়া ভাকে। তিনি বলিয়াছিলেন যে. লোকে আমাদিগকে 
চৌধুরী বণিয়া ডাকায়, আমরা গঁলিলে বহুদিন হইতে প্রায় চৌধুরীর” 
পরিবর্তে চৌধুরী” লিখিয়া আদিতেছি। শ্রাচীন দলিলে দেখা যাঁয় বে 
নামের পর পশম্দী চৌধুরী” লেখা আছে। আযার পিতাঁমহকে ইহাঙ্জ 
কারণ জিজ্ঞাসা করার, তিনি বলিয়াছিলেন যে, শঙ্খ! ব্রাঙ্মণদেয উপাষি। 
স্রাহ্মপগণ নামের পর শশা উপাধি লিখিয়া থাকেন 1, নাষের পর কেধল 
চৌধুরী লিখিলে ফোন্‌ জাতি তা! বুবিতে পার ধায় না; সেইত্ন্ঠ 
নামের গর *শক্মী চৌধুরী” লিখিত হইয়া থাকে । যেষল মরমনসিংএর 
রাঁজা হুর্ধাকাত্ত নামের পর “আচাঁধ্য চৌধুরী” লিখিতেন, নদীয়া জেলার 
রাখাধাটের জমিদারের! নামের পর "পান চৌধুরী” এবং বর্ধমান জেলার 


৬৬ আগিডডাঙ্গা গ্রাম? 


কালন। থানার অস্ত বৈস্ত পুরের জমিপলারেরা! নামের পর প্নদ্দি চৌধুরী” 
লিখিয়া থাকেন। আমাগ্ের চৌধুরী উপাধি দেখিয়| অনেক স্থানে 
লোকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,--"আপনার। কাযস্থ ন। সংদগাপ 1? 
কারণ তাহারা আনেন ন1 যে, ত্রাহ্মণেরও “চৌধুরী” উপাধি আছে এবং 
ইছা! নবাব-দত বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি। 


চৌধুরী-বংশীয় আগড়ডাঙ্গীর 
আদিম-নিবাসী। 


চৌধুরী'বংশীয়গণ সর্ব প্রথমে আগড়ডাঙ্গায় বান করেন। তাহারা বান 
করাতেই আগড়ডাঙ্গ। গ্রামে পরিণত হয়। এই বংশটি সাচার, দেবসেবা, 
অতিথি-সংকার। পরোপকার, দানশীলত। এবং কুলক্রিয়ামুঠান- 
প্রবৃত্তি গ্রভৃতি সদগুণের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত সদ্গুণ দেখিয়া 
বন্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরা্র কীর্ভিচন্ত্র বাহাদুর, মহারাজাধিরাঁজ 
ভিলকচন্দ্র বাহাদুর, নাটোরাধিপতি রাজা রামজীবন এবং তাহার 
পু্রবধূ অর্ধবলেশ্বরী প্রাতঃশ্বরণীয়! মহারাণী ভবানী আগড়ূডাঙ্গার চৌধুরী- 
বংশীয়গণকে বহুসংখ্যক ভূমি নিফর দান করেন। আমার পিতামহ 
৬ত্রলোকানাথ চৌধুরীর নিকট শুনিয়াছি যে, চৌধুর্ীদের ঠাকুরবাড়ী, 
ভদ্রাসন এবং আরও অনেক ভূদম্পাত্ত কাহারও দান-বিক্রয়ের অধিকার 
নাই এবং উহ! কাহারও খণ দায়ে বিক্রন্ধ হইবে না। এ ঠাকুরবাড়ীতে 
চিরকাল হূর্ণামগ্ডপ থাকিবে এবং বসিবার বৈঠকথানা ৪ পুজার ভাওার- 
ঘর থাকিবে। ভদ্রাসনে চৌধুরী-বংশীরগণ ছুর্গাদ্েবীর সেবাইতরূপে বাস 
করিবেন এবং উল্লিখি ভূসম্পত্তির আর হুর্গাদেবীর ও তাছাদের শাল- 
গ্রামের পুজার খরচ স্বরূপ বায়িত হইবে। চৌধুরী-বংশীয়ের৷ উপরোক্ত 
ঠাকুরবাড়ী, ভদ্রাসন এবং ভূষল্পত্তির “দেবোত্তর সম্পত্তি” নাম দিয়াছেন । 


চৌধুরী বংশীয়গণের ছুর্গোৎসব। 


চৌধুরীদের ছুর্গার প্রতিমায় দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্তিক, গণেশ, 
মহিষানূর, (মহিষ রহিত ), পিংহ, সর্প, মযূঃ এই কয়েকটা সূত্তি প্রস্তত 
হয়। প্রতিমার চালে বছদুংখ্যক দেবদেবীর মৃত্তি চিন্সিত হইয়! থাকে । 
গ্রতিমা মৃত্তিকার অগগঙ্কার, বন্তরাদি ঘারা সজ্জিত হইয়া! থাকে । তবে কেহ 
ইচ্ছ! করিলে, মালাকারের নির্মিত অলগ্কারাদি দ্বারা প্রতিম। সাজাইতে 
পারেন। | 

র্গামগ্ডপ মৃত্তিকনির্মিত একটি উচ্চ ছুচাল দক্ষিণদুয়ারি গৃহ । 
৬আনন্দচন্ত্র চৌধুরী এই ছুর্গামগ্ডপটার চারিটা চাল প্রস্তত্ত করাইতে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার গুরুদেব, এই কার্ধযটী ,করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। 

দুগাযীর দিবস হইতে চৌধুরীদের এবং আগড়ডাঙ্গার অন্তান্ত ব্যক্তি- 
গণের ছূর্গাপূজা৷ আরম্ভ হইয়া থাকে । এই দিবস ঝষ্ট্যাদিকল্প আরন্ত 
এবং দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ, অধিধান হইয়। থকে । গ্রামের দক্ষিণ 
্রান্তস্থ কালীপুকুর নামক পুফরিণীতে জল লইয়া, যী ও সপ্তমী পূজার 
দিন ঘট পূর্ণ করা হইয়া থাকে । ইহাকে গ্রোকে বণে”_“কালীপুকুরে 
ঘট মানিতে যাইতেছে ॥৮ 

আগড়ডাঙ্গায় যে সকল বাটীতে ছুর্গোধসব হইয়া থাকে, সেই সকল 
বাটার পুরোহিতগণ একত্রে নকল পুজা-বাটার চাক, ঢোল প্রভৃতি 
বাগ্ঘসহ, কালীপুকুরে ঘট আনতে গমন করেন। 

চৌধুরীবাটীতে সপ্তমী পুজার দিন একটি, সন্ধিপূজায় একটি এবং 
নবমী পুজায় একটি ছাগ বলি হইবার নিয়ম। তবে সপ্তমী ও নবমী 
পূজায় একাধিক ছাগ বলিদান হইয়া থাকে। সন্ধপৃজায় বলির ছাগ 


৩ আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম । 


সম্পূর্ণ এক বর্ণের এবং রুষ কিছ স্বেতবর্ণের ও নির্দোষ হওয়। 
প্রয়োজনীক্ক। সপ্তমী ও টি পুজার ছাগ নানাবর্পের হইলেও ক্ষতি 
নাই, তবে নির্দয় হওয়া দরকার । যী, মহা-অগ্মী ও ধিজয়া-দশমীতে 
ইহাদের বাটাতে বলিষ্কান হয় নাঁ। বলিদানের সময় সমস্ত পৃজাবাটির 
বাগ্ভঝকরগণ, আপন ক্কমীপন ঢাক, ঢোল প্রস্তুতি লাছয্্র লইয়া, সর্ধ প্রথমে 
চৌধুরীদের পুজাবাটিতে আসিরা উপস্থিত হয়। এ শীখয় অন্যান্ত পৃজা- 
বাঁটির ব্যক্তিগণ চৌধুরীদের পুজাবাটিতে আগমন করিয়া থাকেন। 
এইরূপে। সপ্তমী, সন্ধি এবং নবমী পুজায় সর্ব প্রথমে চৌধুরীদের বাঁটিতে 
বহিদান্‌ হইয়া থাকে । চৌধুরীদের বাটিভে বলিদানের পর, ৬আশ্ততোয 
চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে বলিদান হয়। তারপর রায়দের বাটিতে বলিদান 
ইয়। রায়দের-"বাঁটির বলিদানের পর চদদের (ইসরা গন্ধবণিক ) 
বাটিতে বলিদান হয়। স্ৎপরে গ্রহাচারীদের বাটিতে বলিদান হয়। 
গ্রহাচার্ধাদের বাটিতে বলিদানের পর কোটালবাটীতে ' বলিদান হইত । 
কিন্তু অবস্থা! খারাপ হওয়ায়, কোটালের দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিয়াছিল 
এবং এক্ষণে তাহাদের বংশধর ,যোগেন্জর কোটাল ও বিষুপদ কোটাল, 
আ1গড়ডাঙ্জার বাস ত্যাগ করিয়া, অন্ত শ্বামে চলিয়া গিয়াছে'। শর্নিয়াছি 
যোগেন্জ্র কফেটাল মুখিদাবাদ জেলায় শক্তিপুর থানার শস্তর্গত টেয়া_- 
বৈচ্যপুরে 'বাম করিতেছে এবং বিষুপদ কোটাল বিবাহ করে নাই 
ও সব্নযাসীবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব পুরুষেরা 
প্নবাবী-মপ” হইতে ( অর্থাৎ মুসলমান নবাবদের সঙ্গয় হইতে) 
আগড়ডা্গায় চৌকিদার ছিল এবং তঙ্জন্য তাহাদের অনেঞ্+ চাক্রাঁন-জমি 
ও পুষ্করিণী ছিল। গ্রাম্যদেবী মঙ্গল্চণ্ডী মাতার স্থানের পূর্বদিকে এই 
কোটারনের বর্দতবাটি, ঠাকুষ্ বাটি ও ছুইটি পুক্করিণী ছিল। ও সমস্ত 
সম্পত্তি এ্চাক্রান”বিধায় গবর্ণমেন্ট খাস করিয়াছেন এবং গ্রামের 


চৌধুরী বংশীয়গণের দুর্গোৎসব । শত 


পন্তরনিদার এ সকল সম্পত্তি ' গুজাবিলি করিরাছেন। লেই ভাগ্য 
কোটালেয! গ্রামের বাল ত্যাগ করিয়াছে । 

চট্টোপাধ্যায় গুঁজাও উঠিয়া , যাইবার উঞ্ধক্রম হইকাছে। 
আশুতোষ চট্টোপাধায়়ের মৃতার পর তাহার .সর্ঘধবা-পত্ঠী শ্রই পুজা 
চালাইতেছিলেন/সকিন্ত এ বপর্ অর্থাৎ সন ১৩২৬াজজালে তিনি গ্রাতিমা 
কানেন নাই, কেবর্গী লহযী পৃক্জার দিন ঘটস্থাপন করিয়া দ্বেবীর পূজা 
ক্রিয়া, একটি কু্মাণ্ড বলিদান করিয়াছিলেন এবং এ দিস প্রাসের ত্রাক্গাণ 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । পুর্বে ইহা, বান্ভোদের বাটির পুজা বলিয়া 
কথিত হইত । কাদুণ এইটী বন্দ্যোপাঁধ্যায়দের ঘাটী এবং ঞ্ই পুজা 
ষাছা্ের স্থাপিত। ৬আগুতোষ চট্টোপাধ্যান্ধ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়দৈর 
দীহিত্র ব'শোণ্যা্। ইহাদের পূজার বিবরণ পরে" বর্ণিত হইবে । 
সা্ধপৃজায় আগভূভাঙ্গার দক্ষিণীদকন্থ ধে ফোন গ্রামের বান শুনিক্ক! 
গ্রাথমে চৌধুরীদের বাটাতে বলিদান হয় । বিজয় দশমীর: দিন প্রীতে 
আপ্গ়ভাঙ্গার দিদ্ধাস্ত উপাধিধারী শ্রহাচার্যাগণ চৌধুরীবাটা . গমন 
করিয়। তাহাদের দুর্গাদেবীকে আগামী বর্ধের পর্জিক! গুনাইয়া খাফেন। 
আগামী বৎসন্ত' কোন্‌ গারিখে ছুর্গোৎমব হইবে এবং দেশেয় আবস্থী 
বিক্ধপ হইবে, কেবল তাহাই পাঠ করিয়! দেবীকে শুনাইয়। থাকেন, 

পঞ্জিকা,পাঠের পল্প পুরোহিত্বগণ দেবীর পূজা ও মহ স্থারী বিসঞ্জানগ 
করিক্কা খাকেদ। 

দেবীপুরাণাত্তগর্ত দুর্গাপুর্জাপদ্ধতি অগ্চুসারে চৌধুরীদের থাটীতে রা 
পূজা হহয়া থাকে। 

. চীধুষ্ীদের দুর্গাপুজার রা: সঙ্ধন্ধে অর্থাৎ, ভগ্রধারক শু 
পূজক লগ্নে কেন। লি বাই , জুলঙ্গুরোহিত সমর্থ হইলে 
শজখারক্ষ কিছা' পুজি ক্ষার কফিতে পাঁরেন। তিশি আপদর্থ 
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হইলে বা অনিচ্ছুক হইণে কিবা অধিক পারিশ্রমিক চাহিণে কিন্বা 
তাহার সঙ্কিত কোনন্ধপ মনোমালিস্ত হইলে অন্ত তন্ত্রধারক বা! পূর্জক 
নিষুক্ক করিতে* পারেন। চৌধুরীদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত হইলে 
তিনিও তন্ত্রধারক বা পু্গকের কার্য করিতে পারেন। ইহাদের পুজার 
চত্তীপাঠের ব্যবস্থা নাই ; তবে জামি কখন কথন ছুই 'এক অধায় পাঠ 
কারিয়। থাকি । আমি উপদেশ দিতেছি যে, যদি আমার বংশের মধ্যে 
কেহ উপযুক্ক হয়, সে যেন হুর্গোৎসবের সময় আমাদের হুর্গাদেবীকে 
বথাস(ধা মার্কগ্ডেন চণ্তী শ্রবণ করাম্। 

বিদ্লয়াদশমীর দিবদ অপরাহে চৌধুরীদেঃ দুর্গা প্রতিমা দুর্গামণ্ডপ 
হইতে বাহির করিয়া ঠাকুরবাটীর উঠানে উত্ভরমুখে কিছুক্ষণ রাখা 
হর। সেই সনগ্ন কোন পুরুষ ঠাকু€বাটাতে থাকিতে পায় ন।। পুরুষ- 
গণকে ঠাকুরবাটী হইতে সেই সময়ে বাহির করিয়। ঠাকুববাটীর বহিহ্ার 
বন্ধ কর! হয়। তাহার পর স্ত্রীলোকের ঠাকুরৰাটীতে আগমন করিয়া 
মঙ্গলাচরগ করিয়া থাকেন। ম্জলাচবুণ শেষ হইলে, স্ত্রাপোকেরা সার্চ তর 
বাটাতে গমন করেন? ভৎপরে ঠাকুরবাটীও বহিদ্বার খুলিয়া দেওয়া 
হর এবং দেবীপ্রতিমা ঠাকুরবাটার বাহছরে আনয়ন করা হয়। সেই 
সময় চৌধুরীদের প্রতিবেশীগণ ও প্রতিমাধাহকের! বেবী প্রতিমা ঠিনথণ্ড 
শক্ত, মোটা এবং লম্বা বাশের উপর স্থাপন করিয়া, শক্ত এবং মোটা 
রজ্ডরদ্ার। উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া থাকে এবং প্রতিমার পশ্চাদ্‌তাগ 
কম্বল থার। ঢাকিক্। দেয় । এই সমস্ত কার্ট শেষ হইলে, বাশ্দিজাতায় 
বহকণণ আপরাহু হইতে আরম্ভ করিয়া, রাত্রি একগ্রহর পধ্যস্ত এই 
গতি, গ্রামের অন্তান লোকেন্ প্রতিমার সহিত নাচাইয়া, শেষে 
গ্রামের মক্ষিপপ্রান্তস্থ ক্ালীপুকুর নামক পুষ্করিণীতে বিসঞ্জন করিত। 
কানীপুকুরের পাথাড়ে গ্রামের পত্তনি-তালুকদার বর্ধমান জেলার ফেতুগ্রাম 
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থানার অন্তর্থত বেকগ্রামের বা বেরগায়ের মুদ্সী সার্জেদার রহমান' সাহেব 
জমি প্রস্থত করায় এবং প্রণতন! বিসর্জন করি:ত লইস্মা যাবার রাস্তা! 
বন্ধ করায় আনুমানিক সন ১৩১০ সাল হইতে প্রভিষা গ্রামের দক্ষিণ: 
হরণন্তস্থ রায়েদের বড়পুকুর নামক পুক্ষরিণীতে বিসর্জন কর! হইকা থাকে 
এবং তেই বৎসর হুইতে ষণঠী ও সপ্রধী পুজার দিবল ঘটও রায়েদের 
বড় পুক্করণীতে পুর্ণ করা হইরা থাঁকে। এক্ষণে বাগ্দিজাতীর় বাহকের! 
চৌধুরীদের প্রতিমা বহন করয়া থাকে, কিন্ত ৮আনন্দমোহন চৌধুরী 
ম্াশয়ের জীবিতাবস্থায়, আগড়ভাঞ্। গ্রামের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত নৃদুন- 
পাঁড়। নামক শ্বানের ঢালুতি সাউ বা লাহাগণ এ প্রতিমা বন করিত £ 
স্তাহারা পারিশ্রমিকশ্বরূপ কিছুই গ্র্গ করিত ন1। ইহারা জাতাতে 
চালুতি সাহা এবং প্রকাশ করে ঘে মগ বিক্রপনকায়ী সাহার অপেক্ষা 
ইঞ্চার] জাতিতে উচ্চ! কষিকর্খ, ট'উল প্রস্তুত ও বিক্রত এবং 
ভরকারী বিক্রয় ইহাদের বাবপান্স। 

“ব্জয়াদশমীর রাত্রিতে ছর্দী প্রতিমা! বিসঞ্জনের পর, গ্রাম্যুদেবী 
মঞ্ঈকাচণ্রীর স্থানে চৌধুরীদের একটি, গন্ধবণিক-জাতীয় ইদদের 'একটি 
এবং চট্টোপাধ্যাফদের একট কুম্মাণ্ড বলি হইয়া থাঁকে। এ সময় মঙ্গল: 
উত্তীর স্থানে কেবল উপরোক্ত তিন বাটার বাগ্করগণ, আপন আপন 
বাস্ক বাজাইয়! থাকে | প্রথমে চৌধুরীদের বৃম্মাণ্ড বলি হয়, তৎপর 
চট্টোপাধ্যারদে? কুগ্াণড বলি কয় এবং শেষে টদদের কুল্পাণ্ড ব্লি হইয়! 
থাকে । বিজয়া. দশমীর দিবসে, ইহার পৃথক পৃথক ভাবে, মঙ্গলচণ্তীর 
পুপ্জ! করিয়! থাকেন এবং দেই সময় আপন আপন কুন্বাণড মজলচণ্তী 
ক্বেবীর নিকট উৎসর্গ করিয়া থাকেন এবং এ কুম্মাড বাটা লইয়া গিয়া 
আপন আপন হুর্গাদেবীর মগুপে রাখিয়া দিয়া থাকেন। ব্রাত্রে 
রগ প্রতি! বিসর্জনের পর এ কুম্বাপ্ড এবং খড়ী মঙ্গঞড়তীর হানে 
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জাই! গিয়, কর্মকার ভারা বলিফান করাইয়। থাকেন। বলিদণচনর পর 
ছ্েদিত কুগ্লাগুখগুদকল কামার, বাস্কর এবং চৌকিদার ভাঙ্গ 
করি লইয়া থাকে | কুস্মাগু বলিদানের সময় লন কিনব! শক্তির, 
আলোকেই কার্থা হইন্জ! থাকে । 
চৌধুরীদের ুর্গাপুজায দুইটা ঢাক 9 এবটাী কীশি বাগ্যো নিম, 
“আছে। ইহ! ব্যভীত মানস করিয়া, কোন কোণ ঝংসর আরও অ'ধক 
ৰান্তের আঙ্গোঞন করিলে কোঁন ক্ষতি নাই। ্‌ 
যদি কেহ কোন বৎসর মানস করেন, তাহা হইলে ভিনি চৌধুরীদের 
ভুর্গাদেবীর সন্মুখে পুর্বোক্ত ছাগবলি হইলেও, দেব, সহি, কুম্মাঞ্ 
ইক্ষু গুভ্বতি বলিঙ্গান করাইগ্চে লারেদ। তবে এ বিয়ে চৌধুরী-বংশীনের 
অঙ্জদততি, গ্রহণ প্রয়োজনীয়। : 1 
চৌধুরীদের এবং ঞ্রামের অন্ান্ত ব্যক্তিগণের পুজাবাটীভে রাত্রান্জে 
হর্গী প্রতিমার সম্ুথে এব" বৈঠকথানা প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা -নির্ষিভ চারিনী, 
ছয়টা, কিম্বা আটটা মুখবিশি্ট প্রদীপ জালিয়া দেওয়া হইত। কোন 
প্রদীপ উচ্চ দীগক্সাছার উপর স্থাপন করা হইন্ত, কোন কোনা কডি, 
বরগাপ্রস্ৃতিতে ঝোলাইয়া দেওয়! হইত সমস্ত প্রদীপেই সেবিঙার, 
সৈন-ব্যরহরল্তকর! হইভ | .সন্ধিপূজধর বলিদানের সমন পনেয়; ঘোল জন 
ব্যক্তি হত্তে কতকগুলি করিগ্না শন কি্বা পাটকাঠি লইয়া আলিয়। 
দিত এবং সেই আলোকে বলিগান হইত,॥ এন্দগে হর্গাদেবীর যণ্ডপে 
আবহ বৈঠকখ্বগ্রগ্রাক্ৃতি স্থানে, কেরোদিন' তৈলের নানা গ্রাঙ্ছার 
অজ ব্যবস্বত হইব থাকে। তবে সন্ধিপূক্ষার। বলিদাতনের সমল, 
জাতীন গরথাস্ুসোরে শদ' কিযা পাটকাষ্ঠি আলিয়া। ছু্গা বাটির প্রা 
আলোকিত কর্মা জ। উপরোক্ত কেনোসিন। 'আং্োক। সন্থে ও বেখী- 
খামিনায়। সনে একটি সরিযা ৈলে প্রদীপ কিকা' সমর্থ, হইলে একটি 
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বিজদ্ছ গর ছতের গ্রধীপ আলিয়া দেওয়া হর।। গন্ধিপুজায় বলিদানেকর 
সয়য এক্ুধাটা দ্বৃতপূর্ণ মৃত্তিকা-নির্শিত সুত্র প্রদীপ, একটা . কাঠ-নির্শিত 
চুত্ফোণ প্রীড়িকু উপর স্থাপন কৰিগ্া জালিয়। দেওয়া হব । ইছাক্ে 
দীপমালা! বলে। দিবসে সন্ধিপুজার বলিদ্ধান হইবোও পরই মীগমাল। 
জালিয় দেওয়া হয়। 

, পুজার নৈবেদ্যের আতপততুল থিষ্টা্গ, ফলমূল পরনাতির এরই 
ভ্লোগের আতপতগুল, তরকারি প্রভৃতির কোন নির্দিষ্ট পত্রিমাণ নাই । 
এ মন্বন্ধে থাসাধ্য খরচ কর! ষাইতে পারে। কিন্তু সাধ্যাতীত খরচ 
এবং কৃপণতা উভয়ই নিষিদ্ধ । ষষ্ঠী, সপ্তমী, মহা-কউনী, সন্ধিপুল্পা, নবমী- 
গু্ধা এবং বিজরা-দশমীর পূজায় মোট তিন ম' আভপের নৈবেদ্য হইতে 
আমি দেখিয়াছি । যটী-পুজায়। সম্তুমী-পূজান্ক এবং নবমী-পু্জান় 
আতপান্সের ভোগ হইর। থাকে । * মহা-অষ্টমী পূজার আতপ এবং 
ভাজা ত্রীহি কলাইএব ডাইলের (ডালের ) খেচরাম্ন ভোগ হইয়! থাক্ষে । 
এ ধিচুড়িতে নির্দোষ গথ্য  ঘ্ৃত দিতে হয়। সম্বিপূজার কুটির 
ভোগ তয়) জশমীপুজায় রুটি এবং চিদ্ধার ভোগ হুইন্সা খাকে 1. কোন 
পুজ'তেই লুচর ভোগের ব্যবস্থা নাই। যদি কেহ চৌধুরীদের দ্রগাপু্গায়, 
কোন দিন লুচির ভোগ দিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ! হইলে তিনি পূর্ব প্রথ্থা- 
সারে প্রথমে পূর্বোক্ত দ্রবাসকলের ভোগ দিয়া শেষে: বিশুন্ধ গব্য স্তবৃতে 
প্রস্ধ 5 লু'চর ভোগ দ্বিতে গারেন। 

«. সপ্তষী, অষ্টদী এবং নবশী-পুঙ্গার দিন চৌধুগীদের বাটাতে, আগ 
ডাঙ্গাব সমস্ত রাহ্গনগণের পুকুষ, স্ত্রী, বালক, বালিক। এবং বিধব! নিমর্জিত 
হুইপ খাকেন। বিজল্লা'দশমীয় দ্বিবসে এবং যঠী-পৃজার দিন চৌধুগীন্গের 
রাটীতে. কাহারও নিসন্ত্রণ হয় নাঁ। কত্ত বিজরা"দশমীর রার্জিতে 
চাধুরীঘে্জ বাটীতে আগড়ডাগার, সন্ত আক্ষখ খালকবালিকা সহ 


৩৮ . আগড়জাঙ্গা গ্রাম । 


'লিমন্ত্িত হইয়া থাকেন। সপ্তমী এবং মবমী-পুদার দিম 'আগড়ভাঙ্গায় 
লমন্ত হিন্দু জাতির পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিক1 এবং বিধবা চৌধুরীদের 
বাটাতে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন । ধস, সপ্তমী, ঘহ।-ভষ্টমী, নবমী এবং 
বিজয়া-দশমীর দিবসে ও রাত্রিতে চৌধুরীদের প্রভিবেশীগণ তাহাদের 
বাটিতে আহার করেন, দিবসে মানের তৈল এবং জল খাবার মুড়ি 
"মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। ইহা ধাতীত গ্রামের কিন্বা ভিন্ন গ্রামের হিন্দু, 
মুসলমান, নিমস্ত্রিত কি অনিমন্ত্রত যে কেহ চৌদুরীবাটীত পুজার ছিলে 
'মাহার করিতে বনিবে, তাহাকেই অন্ধ বাঞ্জনাদি দেওয়া হইয়া খাকে। 
গত কয়েক বৎসর হইতে চৌধুরীদের অনেক ভূদম্পতি নষ্ট হওয়ায় এবং 
দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে সমস্ত খরচ সংকূলম না হওয়ায় উপরোক্ত 
কার্যাগুলির কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। 

চৌধুরীদের দেবোত্তর সম্পত্তির এজা মাধনচতা ঘোষ মহাষ্টথী এবং 
সন্ধিপূজায়, চৌধুরাদের পূজার ভাগারে কাধ্য করিয়। থাকে। গে 
ফলমূল কাটিয়া নৈবেদ্যের উপযোগী করিয়। প্রস্তুত করে। বাহাফে 
যাহ! দেওয়! উচিত, সে পুজার ভাগ্ডার ভইতে সেই সমন্ত ভ্রবা জইয়!, 
তাহাদিগকে দিয়! থাকে । বিজজয়া-দশমার রাত্রে প্রতিমাবাহক এবং 
অন্যান্ত ব্ঞ্িগরণকে পুজার ভাওগার হইতে ফুড়ি-মিষ্টাঙ্গাদি দিয়া থাকে 
গাখন ঘোষের পিতা ৬ ছর্গাচণ ঘে|ষু এবং পিতামহ ৬ নফরচন্দ্র ঘোষ, 
তাহাদের জীবদ্দশায় এই কার্য করিত। মাখন ঘোষের পুণ্র কানাই 
ধোষ এবং মাথন ঘোষের জো ভ্রাতা ৮ গোকুলচন্দ্র ঘোষের পুল্ধ 
ধর্ম্াস ঘোর, মাখন ঘোষের নিকট এক্ষণে এই কার্য শিক্ষা করিতেছে॥ 
মাখন ঘেষের পিতামহ ৬ নফরচম্ছ ঘোষ আগড়ভাঙ্গা গ্রামে বাগ 
'কলিয়াছল। শুনিয়াছি ইছাদের পূর্ববাস বদ্তমান জেলার গলি 
ছাপার অত্তর্গত মাড়ে! গ্রষে ছ্িল। এই গ্রামে নিত্যানদ্.বঃশীর 


চৌধুরী-বংশীয়গণের নিত্যসেবা। ৩৯ 


€গাশ্বামীদের বাসস্থান আছে।  প্রামরসায়ণ” প্রণেতা ৮ রখুনদান 
গোস্বামী মাড়ো গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 

৬ভোলানাথ নাপিতের পূর্বপুরুষেরা 'চৌধুরীদের হুর্গোৎসবের সময় 
বিশ্বপত্র, পুষ্প, মানকচুর পাতা এবং অশোকবৃক্ষের ডাল গ্রসভৃতি সংগ্রহ 
করি! দ্িত। পুঞ্জার নৈবেগ্ বিলি করিত এবং ব্রাঙ্জণ ভিন্ন অন্য জাতীয় 
গ্রামবাসীদ্িগকে চৌধুরীদের পূজায় প্রসাদ খাইবার জঙ্ত নিমন্ত্রণ করিত। 
অঙ্গ প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রতৃর্তি' কার্য্যেও চৌধুরীদের বাটীতে 
ইহার! নাপিতের করণীয় সমস্ত কার্য করিত। ইহারা চৌধুরীদের ক্ষৌর- 
কম্ম করিত । ইহ বাতীত নাপিতের করণীয় সমস্ত কাধ্য ইহারা সম্পন্ন 
কন্ধিত। এক্ষণে ভোলানাথ ভাগারী মৃত্তুমুখে পতিত হইয়াছে । তাহার 
ভাতা রক্ষিত ভাণ্ডারী এই কার্ধ্য করিতেছে । এই কার্যের জন্ত চৌধুরীদের 
ভুমি এবং বাটী ভোগ কররিতেছে। 

ফুরুহারিণীর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি চৌধুরীদের বাটী, বহিবটা 
এবং পুর্জীর সময় পুফরিণীতে যাইবার রাস্তা প্রতি ঝঁঠইট . দিয়া 
এবং নিকাইয়। পরিষ্ধার করিত। এক্ষণে ফুরুহারিণী 'মভুরী স্বরূপ 
চৌধুরীদের জমি ভোগ করিতেছে এবং ইহার পূর্ববপুরুষেরাও ই 
কাধ্যের জন্ক জমি তোগ করিত। 


চৌধুরী-বংশীয়গণের নিত্যসেবা । 


চৌধুরীদের শালগ্রাম শিলার নাম ৮রপরাম। দ্েবকীনন্দন শশা 
চৌধুরী এই শালগ্রাম স্থাপন করেন ৰলিয়া অন্থমান হয়। এরূপ অনুমান 
করিবার কারণ এই বে, নাটোরের পুণ্যবান্‌ বাজ! রামজীবন শালগ্রামের 


5% আগডজঙগ! গ্রাম । 


(বিঝুরু) দেরার: দন্ত রেবকীমরন চৌধুরীকে নিষ্কর. ভূতি দান করিয়া 
ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বেবক্ীনন্দন চৌধুষীর কোন জতি, 
কিনব! তাহা জাতিবংশক্ধ €কোঁদ বাক্তি, ঞরণকাম বিষ সেবা করন 
নাই; অথচ দ্নেবকীনন্দন চৌধুরীর বংশধরের। সকলেই ৬ঃপরামন্েতবের 
দেবা করি! আফিজেছেন এবং উদেবোত্তর সম্পত্তিও ভোগ করিণ আসিতে 
ছেন। চৌধুরীদের ঝাঁটাতে এরুটী বছ প্রাচীন পুর্বন্থারী গৃহ ছিপ। 
এই গৃহের মধ্যে একটা গ্রাচীর থাকায় গৃহটী দুইটী গ্ণ্ধে বিভক্ত হুইয়া- 
ছিল এই ছুইটী ঘরের উত্তর'দকের ঘরে ৬রণকানদেব থাকিচেন। 
হৈলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরী পৃথক হইলে, এই পূর্বদবাতী 
গুছটী ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর অংশে পড়িয়াছিল। সেহ সময় এহ ছুই 
ভ্রঃভান্ব এরণরামদেবের অবস্থিতির জন্য দক্ষিণ দুষ্মারী বর্তনান ঠাকুরঘরটা 
নিশ্মাণ কক্রিয়াছিলেন। ৮রণরধ্িদেবের পুজা কোন আড়ম্বর ন্বাই। 
পঞ্চেোোপারে গুজা হইয়া থাকে । সামান্ঠ গুড় কিন্বা মিষান্্' দ্বারা দিবসে 
পুজা! এবং সন্ধারি বস 'শীতল* হয়, আতপান্ন কিম্বা ফসমূজের প্রয়োজন 
হর না। পুকরিণীর জলে পুজা হইয়া থাকে ১ গঙ্গাজলের প্রয়োজন নাই । 
সার্ষান্তি দুন এবং তুক্রসীপত্র দ্বারা পুজা হয়। লিদ্ধ চাউলের আন্নর ভোগ 
হয়া থাকে ; আতপানের প্রয়োজন নাই । কোন কারণে অন্গের তো 
না হলে, চিড়ার ভোগ দেওয়া হয়। যর্দ কেহ এই পুজ্জায় অধিক 
খরচ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ। হইলে অগ্রে উপরোক্ত দ্রব্য সকল হুর 
খু্জা করিনা এবং ভোগ দিয় পরে অস্বান্ত ভ্ুব্যের দ্বাঝ। পু ও ভোগ 
দিতে পাবেন । 


:. চৌধুরী-বংশীয়গণের গুঁরু-গৃহ 1 


চৌধুরীদের গুরু-গৃহ বর্ধমান জেলার কাট! থানার অন্তর্গত বেঙগাগ্'ফে 
ছিল। এই গ্রাম কাটরার দক্ষিণ পূর্ব্ব এরং দাইহাটের দুই ক্ষোশ দক্ষিণ । 
ইহাদের গুরুরংশীয়গণ মুখ্য (স্বভাব) কুলীন ছিলেন। তাহারা শাক 
হইলেও মদ্পারী ছিলেন না। তাঁহার! ইৈদিক। পৌরাণিক এবং তীশ্ত্রক 
মতে তাঁহাদের নিজ্ষের দশকন্দম এবং দেবদেবীর পৃজ। গ্রতৃতি ক্রিরা' 
করিতেন এবং করাইত্নে। তাহ।দের শিদোরাও গুরুদেবগণের ভা 
সকল ক্কিঘ্নাতেই উপরোক্ত প্রণালী অন্ুদরণ করিতেন। চৌধুরীকের 
বেঙ্গাগ্রামস্থ শেষ গুরুদেবের নাম ৬দুর্গাগতি চক্টোপাধায়। তিনি 
নিঃসগ্তান ছিলেন, সুরা" তাহার মৃত্যুর পর বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীকালী 
পর চৌধুরী লর্বব প্রথমে অস্ত বংশায় খ্র্ীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ 
হন।. তিনি বর্ধমান জেলার সাগগাছিয়া (সাতাগেছে ) খানার অস্তগত 
বল গ্রামনিবাসী শীভোলান।থ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
উক্ত গুরুদেৰের গরুদত্ত নাম পরমহংস বিশুদ্ধানন্দ তীর্ঘন্বামী। রর্দমালে 
রেলষ্টেদনের, গ্রাও ট্রাঙ্ক রাস্তার এবং মিউলিসিপাল আফিসের নিকটে: 
উক্ক গুরুদেরের “বশুদ্ধাশ্রম” নাক একটী আশ্রম আছে। তথাস্ক। 
শিষাগণকে তিনি যোগ শক্ষ। দিরা খকেন। শান্ত, শৈক, বৈষ্ব, সৌধ, 
গাণপত্য প্রভৃতি মল প্রকার ধর্থমাহুগত মন্ত্ই তিনি প্রদান করি 
থারেন। তিনি যোগজ্যোতিয জানেন এবং হোগসন্ন্বীয় অনে্ 
লৌকিক কার্য দেখাইত্বে পারেন । ইহার বহছুদংখাক শিক্ষিত এবং. 
উচ্চপদস্থ রাজকর্শচারী শিষা আছেন। কা'নীপদ চৌধুরীর পত্রী কালীপন্ 
চৌধুরীর আভ্ঞান্ুসারে তাহাদের পুপ্গোহিত স্বগ্রামনিবাসী শ্রীবুক্ত বামনদ'স। 
মুখোপাধ্যায়ের পত্বীর নিকট ( শদুক্ত মনোরঞন মুখোপাধ্যায়ের মাতার, 
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নিকট ) সন ১৩২৫ মালের £ঠ আধাঢ মঙ্গলবার আগড়ডাঙগ| গ্রামে মনত 
গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধাঁয় মহা শর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। 
কাঁলীপদ চৌধুরীর আজ্ঞা! এই যে, চৌধুরীবংশে বিবাহিত স্ত্রীলোকের 
আএখন হইতে যেন নারীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তীহারা কঘ।চ 
যেন কোন পুরুষের নিকট মন্্রগ্রহণ না| করেন। চৌধুরীবংশীয় কন্তাগণ 
এ সম্বন্ধে তাহাদের হ্ব শ্ব স্বামীর ইচ্ছানুরূপ কার্ধ্য করিবেন। পুরুষ 
সম্বন্ধে কালীপদ চৌধুরীর আল্ত। এই যে, চৌধুরীবংশীয় কোন পুরুষ 
কন্দাচ ফোন স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না? কালীপদ্ 
চৌধুরী ভাতের নানাস্থানে স্ত্ীপুরুষনির্বরিশেষে ধু পণ্ডিত ও মূর্থ গুরুর 
বীতৎম কাধ্য-কলাপ দর্শনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, ভাহা 
হইতেই তিনি গুরু নির্বাচন সম্বন্ধে তাহার বংশধরগণকে এই উপদেশ 
দিলেন। চৌধুরীবংশীর কোন বাঞ্তি, যদি কোন গুরুবিশেষের অসাধারণ 
পৃণ্ডিতা বা অলৌকিক যোগবল দেখিয়|, কালীপদ চৌধুরী-প্রদত্ত গুরু" 
নির্বাচন সম্বন্বীয় উপদেশ সফলের অন্যথাচরণ করেন, তাহ! হলে অনেক 
সময়ে বে ত্বাচাকে কুফল ভোগ করিতে হইবে, ভাহা বলা বাছল্য। 
কালীপদ চৌধুরীর আরও একটী উপদেশ এই যে, কিছুদিন, ধরিয়। গোপনে 
গুরুর চিত্র এবং পাগ্ডিত্য পরীক্ষা করিয়া, যদি তাহার প্রতি তক্কির 
উদ্রেক হয়, তবে তাভার নিকট দীক্ষিত হইবে; কিন্তু গুরুবংশীম্ন কাহারও 
ফোন দোষ দেখিলে তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। এরূপ স্থলেঃ 
পৰীক্ষা দ্বারা অনযবংশীয় কাহারও উপর ভক্তি হইলে, তাছার নিকট 
মস গ্রহণ করিবে এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। 


চৌধুরী বংশীয়গণের কুল-পুরোহিত « 


আগড়ভাঙ্গার ভট্টাচার্য মহাঁশয়েরা চৌধুরীদের পুরোহিত ছিলেন 
হার] স্বতি, দশকর্্ম এবং কাবো অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই 
বংশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে শক্ষণে কেবল ৬শিবরাম ভট্টাচাধ্য, ৮রাম নাথ 
বিদ্তাবাগীশ এবং ৬পরীক্ষিৎ ভট্টাচার্যোর মাম পাওয়া যাঁর়। শেষে এই 
বংশীয় বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুক্র সম্তান ন! খ্রাকায় তিনি তাকার 
কন্যা যাছুমণি দেবীর স্বামী ভবাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 
তাহার বাটাতে আগড়ডাঙ্গায় বাস করান। চৌধুরীদের বর্তমান পুরোহিত 
শ্রীদুর, বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮রাজীবলোচন মুখোপাধায়ের 
পৌত্র। ইহারা শীক্ত। চৌধুরীরা চিরকাল তাহাদের পুরোহিতবংশীর- 
গণের যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন । ফ্ধুরীবংশীয়গণ ইহাদিগকে 
এতদূর সম্মান করেন যে, তাহারা কেহ শুখোপাধ্যাত্ম মহাশয়দের কাহার 
স্পষ্ট জলে হত্তমুখ পর্য্যন্ত প্রন্মালন 'করেন ন1। 

চৌধুরী-বংশীয় বালকবালিকাগণের ঠ?শশবে অন্নপ্রাশন সম্বন্ধীয় কোন 
শান্্রোক্ত ক্রিয়া হয় না একটী গুভগ্দিন স্থির কাঁরয়া, বালকের যঠ্ঠ ব! 
অষ্টম মাসে এবং বালিকার পঞ্চম বা সপ্তম বাসে যুখে, চৌধুরীদের কুল- 
দ্বেবতা ৬রণরাম-শালগ্রামের, কুলদেবীরর এবং বর্ধমান জেলার কেত়ুগ্রাম 
থানার অন্তর্গত খ!রুলগ্রামের ডুূলেবাপ্রি বাটীস্থ ৬কালীমাতার প্রসাষ দেওয়! 
কর। এই খঁরুলগ্রাম বাগ্ডেল__বারহাওয়া রেললাইনের গঙ্গাটিকুরী 
ব্রলষ্টেসনের নিকটস্থ একটা ক্ষুত্র নদীতীবে জ্রছ্িত। গ্রামটী অতি ক্ষু্র । 
ঞই গ্রামের নিকটে বনগ্ধারি-আবাদদ এবং গঙ্গাটিকুরী নামক ছুইটী ভদ্রপঙ্গী 
'আছে। খঁরুল গ্রামে একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে ৮কালীমাতার মুত্বিকা নিশ্িতত 
শন্দিধ অবস্থিত এই "ঘিরে কয়েকটী শৃন্ব কালীপ্রতিনা এ্রতিহিক 
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আছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ বৃক্ষতলে_*কতিপয় নরমুণ্ড অতি 
সবদ্বে' রক্ষিত হইরাছ্ে। শ্যানটা নি মনোরথ । 'এইস্থানে উপস্থিত 
হইলে স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হুয়। এই গ্রামের ভুলেবাগ্দিগণ 
আহ্গানিক ৬৯ বৎমূর পুর্বে উক্ত কালীগ্রতিমা! কয়েকটা স্থাপন 
করিয়াছিল। তাহাদের বাংশধরেরা পূর্ব প্রথানুমানে স্বয়ং এই দেবীর 
পৃ্া করিয়া! থাকে । পুজার জন্ত ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় নাঁ। প্রতি মঙ্গল 
'এবং শনিবারে এইস্কানে লানাস্থাশ কইছে বছুসংখ্যক ম্বাত্রীর সমাঙ্বৰ 
হয়) কেহ সঙ্তান কাননায়, কেহ কোন ক্ঠিন ব্যাধিমুক্তি কামনাস্ 
এবং কেহ অভাষ্টসাদ্ধ মানসে এইস্থানে আগ্দন করিম থাকেন। 
বর্তমান গ্রন্থের লেখক কাপীপদ চৌধুরীর জন্মের পুর্বে এই বংশী 
সম্ভানগপক্ অন্নপ্রাশনের সময়, শান্ত্রোক্ত সমস্ত ক্রিম এবং ব্রাহ্মণ 
ভোজনাদি কাঁধ্য হইত। 8 কালীপদ চৌধুরীর জোষ্ঠা ভ'গনী অন্ন প্রাশন' 
দিবস ত্রাঙ্গণভোজনাদির পর হ্বৃহ্বামুখে' পতিত হন। এই সমস্থ হইতে 
আট বৎদবের মধ্যে কালীপদ চৌধুরীর মাঠার কোন সস্তমি জন্মে নাই। 
কাঁলীপদ্দ চৌধুরীর মার্তা খারুলের' ৬কাঁলীর নিকট পুত্র কামনা 
করিদাছিলেন এবং ইহার পর কালীপদ চৌধুরী ভূমিষ্ঠ হন। ৬কালীর 
'নকট পুত্র কামলা করার পুত্র জন্মিয়াছিল বলিযু। 'এই পুত্রের কালীস্দ 
লাদকরণ ভইকাছল এ; অন্প্রাণন দিঝদে কাল।পদ চৌধুর। ক 
ছে] ভগিনী মানবলীলা সপ্বরণ করিয়াছিলেন বলিম্ব! শৈশবে কালাপ্দ 
চৌধুরীর অন প্রাশন হয় দাই, কেংল খারুলের ৮কালীর এবং চৌধুশীদের, 
কুলদেখত] ৬রণরান-শাল গ্রামের এবং কুবদেশী, ৮তর্থার প্রসাদ তান 
মুথে অন্ন প্াশন দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল । উপনয়নের লময় কালীপ্ 
চৌধুরীর অরগ্রাখন, চুডাকরণ এবং উপময়নের শান্তরিছিত ক্ষি। 
অস্পদিত হুইয়াছিল এবং প্ঞাঙ্বাগ'ভোজনাদি: কার্য হইযাছিগ: ! লেই 
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কাময় হইতে চৌধুরীবংশীয় পুতগণের অপ্নপ্রাশন উল্লিধিত প্রবধাধত হইয়। 
থাকে এবং কঙ্গাগণের মুখে, অন প্রাশনের পরিবর্তে, উপরোক্ত প্রসাদ 
প্রদত্ত হয় এবং তাগাদের বিবাহর সময় অন প্রাশন হইয়া থাকে 


বস্ঠারস্। 


চাঁরি ₹ৎসর, চারি মাস, চাঁরিদিন বয়সে, কিন্বা হার কিছু পুরে 
বাঁ পরে, একটি শুভদিনে ষৌধুরীধংশীয় বালকগংণর বিদ্ারক্তক্রিয 
শাক্সোক্ত বিধানাসুলারে সম্পাদিত হয়। 


উপনয়ন । 


উপনয়ম-সংক্কারের সমকপ চৌধুধীবংশীয় বাঁলকগণের: অন প্রাশান, 
টুড়াকরণ, শাস্রসন্থত ক্রিয়া সম্পািত হইয়া থাকে) এ সন্থান্ধ যখাসাক 
খরচ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু বজ্জোপবীতের খরাচর নিমিত্ত আর্থ 
বা০ক'নদ্রবা খণন্বরূপ গ্রহণ কর! নিষ্ধে। এই অনুষ্ঠানে এক্সপ 
মিতবায়ী হইতে হইবে যে, ষেন এই' উৎনবের' ফলে, সে বৎসরেক কোন 
সময়ে খণগ্রহণ.করিতে ন! হয়। 


বিবাহ। 


পূর্বে চৌধুরীবংশীয় বারকগণের বিবাতের বস ও খপ লঙ্থন্ধে কোন 
নিয়ম ছিল না। এই গ্রস্থেরলেখক কালীপদ চৌধুরী নিখবম কর্রলেন 
থে, আই'বংশী্ী কোন: বালক-বালিকারি বাঙাবিঘাঙ্ছ হইতে পারিবে লা, 
বিধানের খরচসদ্ধে বেষ্ট মিতধ্য়ী হইতে উঠবে, অপরিহারথাং কার্প বাজী 


8৬ আগড়ডাঙগ। গ্রাম। 


বিবাছে খণগ্রহণ করিতে পাইবে না, অপারহ্থার্যা কারণ ভিন্ন: অর্থধাস 
করিয়। বিবাহে বাদ্ধ, নুতা, গাঁভ, অগ্রিক্রীড়া প্রভৃতি করিতে পাইবে ন।। 
বিবাহ সদয়, চৌধুরীবংশীর় কন্ঠাগণের অন্নপ্রাশন ক্রিরা শাস্ত্রো্ত বিধানামু, 
সারে সম্পাদিত হয়, কারণ বাল্যকালে এই বংশীয় বালকবাি চাদের 
'ন্বপ্রশান ক্রিয়া কৃত হয় না.। আশা করি কালীপদ চৌধুরীর, ব:ংশধরগণ 
এবং তাহার আত্মীয়গণ এই নিম গুলির অবহেলা করিবে না। 


আশা । 


শ্রান্ধে চৌধুরী-বংশীয়গণ সাধ্ানুপারে বায় করিয়া থাকেন। ইজারা 
কথন প্দান্সাগর” শ্রাদ্ধ করেন, সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বন্ুমখাক শুদ্র ও 
ক]ঙ্গালী ভোজন করাইয়া থাকেন এবং বন্থুসংখাক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রীঙ্তি- 
মত্ত দান করিয়া থাকেন; আবার কখন 'অতি সামান্ত বায়ে শ্রাদ্ধ [নর্বা্ 
করেন । এই ব'শের নিম্ন এই থে, বাহার যেমন সাধ্য সে শ্রাঙ্গে 
তেমনি খরচ করিবে। 


অতিথিশালা। 


অতিথিশালা চৌধুরীদের একটা প্রধান কীর্তি ছিল। পুর্বে রেলরান্তা 
না থাকায়, সন্যাসীগণ এবং তীর্থযারিগণ পদব্রজে তীর্থবাত্রা করিতেন। 
পশ্রাস্ত সন্যাপী ও তীর্ঘযার্রিগণের বিশ্রামেক্বধ নিমিত্ত সঙ্গতিসম্পনন 
ব্যক্তিগণ অতিথিশাল স্থাপন করিতেন । . উল্লিখিত সন্ন্যাসী ও তীর্থফাত্রি 
গণ উক্ত অতিথিশালায় দুই এক দিবস বিশ্রাম করিতেন । . তীহাগের 
খার্যা্ির বায়তার জতিথিশাল! সংস্কাপকের| এবং তাহাদের পরলোক 
গমনের পর, তাহাদের বংশধরগণ বহন, করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রাহুসারে 


অতিথিশালা । ৪৭ 


গেবতা-গ্রতিষ্টার স্তায় অতিথিশাল[ সংস্থাপন একটি পুণ্যকার্ধ । চৌধুরী- 
দের ঠাকুর বাটার পুর্ণবদধাধী বছিণত্রের ছুই পার্থ হুইটী উচ্চ গৃহ ছিল) 
উহা অতিথিগণের খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির ভাগ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইত, 
ঘ্রজায় অতিথিগণ রন্ধন ভোজন করিতেন এবং ঠাকুরবাটির বৈঠকথন। 
গভৃতিতে তাহার বিশ্রাম করিতেন। এই সমস্ত অতিথিগণের মধ্যে 
প্রায় সকলেই রাজপুতনা, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারা্্র প্রভৃতি প্রদেশবাসী। 
বঙ্গদেশীয় অতিথি কথন কখন দুই একজন আগমন করিতেন। মধ্যে 
মধো ছুই একজন বা ততোধিক পঞ্চতপা সন্গাপী আগমন করিতেন। 
হার] বৈশাখ মাসের রৌদ্রে বসিয়া আসনের চারিদিকে চারটা অগ্নি 
এজাপিত করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন । কখন কথন ছুই একভন 
সর্যাসী হম্তী, উদ্, অশ্ব, কিম্বা শিবিকারোহণে আগমন করিতেন। 
চৌধুরী-বংশীয্গণ এই সমস্ত অতিথিগণের অবস্থিতির ব্যয়ভার বহন 
করিতেন ত্রেলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুশ ছুই ভ্রাতায় 
পৃথক হইবার পর, পরেশনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হয়। পরেশনাথ চৌধুরীর 
মৃডার পর, তাহার কন্তা। গোলাপন্ুন্দরী দেবী পরেশনাথ চৌধুরীর সমস্ত 
সম্পত্তির অধিকাারণী হন। গোলাপন্থন্দরী দেবীর বর্ধমান জেলার 
কাটয়। থানার অন্থর্গত দাইহাট গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি সকল 
সময়েই স্বামী-গ্রহে দাইহাট গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তিনি অতি 
শালার ব্যয়ের অংশ প্রদান করিতেন না । তথাপি ত্রলোকানাথ চৌধুরী, 
চৌধুরীদের কেবল অর্ধেক সম্পত্তির মানিক হইয়াও, প্রায় এগার বৎসর 
অভিথিশ।লার সমস্ত ব্যয়ভার সুয়ং বহন করিয়াছিলেন । পূর্ধবপুরুষগণের 
ব!ষিক শ্রাদ্ধ এবং ভদ্্রল্পোকাদির গতিবিধির এবং তদ্রুপ আরও নেক 
কার্ষে।র সমস্ত বায় ভার কেবল টৈ&লোকানাধ চৌধুরীকেই বহন করিতে 
হইত। এইরপে ক্রমে ক্ষমে পুণ্যবান ভ্রেলোক্যনাথ চৌধুরী খগগ্রত্ত হই 


ণ্টত আগডভাজা গ্রা্ । 


পাঁড়িলেন। ভিখন মা লক্ষী ক্তাহাকে বলিলেন “বৎস! আমাকে ডগ 
কর, না য় বনিয়াদি চা'ল তাঁগ কর” টত্রালোকানাথ চৌধুরী 
বুলাদিচা*লের মধ্যে অতিথিশালাটী অভি কষ্টে ক্রমে ক্রমে উঠাইক্স। দিতি 
বাধ্য হইলেন। কিস্কতিনি সমস্ত বুনাদিঢা”ল ছাড়িতে পাঁরিলেন নাঁ। 
আজ্ঞা অবহেপাহেতু লক্ীদেবী বিবক্ত হইয়া শেষে ক্রমে ক্রমে চৌধুরী- 
গৃহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্রেলোফানাথ চৌধুরীর সুত্র 
ছুট বৎসরের পর ম1 লক্ী চৌধুরী গৃহ একেবারে পরিত্তাাগ করিলেম। 
কিন্তু বাইৰার সময় একদিন গভীর রাত্রে, স্প্রে হৈলোকানাথ চৌধুরী 
পৌত্র কালীপদ চৌধুরীকে ম! লক্ী কহিলেন,_ণ্বতস! হতাশ হইধে 
না, আমি তোমাদের অভ্িিথি সংকারের গৃহ অতিষা্রে পরিভাগ কজিতেছি, 
বার এই গৃহে শীন্্ জাপিব, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি খে, 
আনি তোঁষাদের গৃহ পরিত্যাগ করাতে তুমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিবে, 
আজি কাহারও গৃহে খাকি্টল সে এরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে লা। 
ঘৎস! বাবার সময় তোমাকে আর একটা কথা বলিষী ফাইতেষ্টি,-- 
“যে সকল ব্যাক্ত তোমাছের বন্ছপ্রাটীন ধর্ের শৃষ্টটা নই কিল, তাধের 
সর্কনাঁশ শীত্বই হইবে 1” 


বৈঠকখানা। 


শৌধুরীদের ঠাকুরবাটার দজণ প্রান্মস্থ বৈঠকখানা সঙ ১১৬৯ সাঁলে 
আনন্দ চক্র চৌধুরী প্রস্তুত করাইম্বাছিলেন। এট বৈঠকখাদার পৃর্বপান্থে ' 
একটী ও পশ্চিমপার্্থে একডী- গৃহ আছে এবং উভয়, গৃছের আধান্থজে 
হাজান। এই বৈঠকথানার বাক্ছান্দা হাতে হুর্শাঞ্াতিমা অভি সুলারয়াপে 
ছৃষ্ট হা" ভুপ্দাৎসব ও অনান্য ক্রিকাকর্মে এই, বৈঠকখাদায আর্ছিল 
পোজদ হক! এহকিজ লকাচর ইহা, বৈঠ কখানারণে ক্যধ্ছত হয় |.” 


ঠাকুরবার়ী। 


ঠাকুরবাটীর পশ্চিম প্রান্তে একটী অতি প্রাচীন গৃহ ছিল। ভ্রেলোক্য 
নাথ চৌধুরীর সময় সেই গৃহটী ভাগ্গিয়া গিয়াছিল। লন ১২৯৫ সালে 
ব্রিলোকানাথ চৌধুরী সেই স্থানে পুনরায় একটী গৃহ নিশ্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন। এই গৃহটা সন ১৩২৩ সালে বিকার ভূমিসাৎ হইক্নাছিল । 
সন ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের লেখক কালীপদ চৌধুরী 
পুনরায় সেই স্থানে একটা গৃহ নির্মাণ করাইয়াছেন। এই গ্ুচ্টী সন 
১৩২৫ সালের কার্তিক মালে প্রস্তত করিতে আরম্ভ করা হুইয়াছিল 
এবং সন ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাসে নির্মাণ-কাধ্য শেষ হইয়াছিল, 
কেবল কপাট ও জানাল! তৈয়ার হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা 
থানার কালীপদ চৌধুরী তখন কাধ্য করিতেন। এই গৃহটী নিম্মাণের 
সময় একবারও তিনি বাটী আসিতে পান নাই। তাহার ভগিশীপত্ি 
মুর্শিদাবাদ জেলার কাশ্রাম থানার অন্তর্গত মালিহাটি-নিবাঁসী শ্রীহুক্ত 
বাবু জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং তাহার পুরোহিত ন্বগ্রামনিবাশী শ্রীযুক্ত 
বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় বিশেষ ঘত্ব ও পরিশ্রম করিয়া এই গৃহটা 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটীর পূর্ববদিকের বারান্দায় হুর্গোৎমবের সময় 
ব্রাঙ্মণ-ভোজন হইরা থাকে । 

ঠাকুরবাটার পূর্ব প্রান্তস্থ সদর দরজা! সন ১৩২৩ সালে ভগ্ন হইয়াছিল । 
সন ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে কালীপদ চৌধুরী এই নরজ পুনরায় 
তৈয়ার করাইন্গাছেন। ছুর্থোৎসবের সমর এই দরজায় বসিয়া বাদ্ভকরগণ 
ৰাস্ধ করিয়া থাকে । 

ঠাকুরবাটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্থ গুলুধ। বৃক্ষ ত্রেলোক্যনাথ 

$ 


৫০ আগড়ভাঙ্গ। গ্রাম । 


চৌধুরীর মাতুল আগড়ডাজ। নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তণ আনুমানিক সন 
১২৪১ সালে রোপণ করিয়াছিজেন। ক্সনেক সময় এই বুক্ষের অনেক 
শাখা কাটিয়! ফেল! হইয়াছে । এই বৃক্ষে সকল সময়েই পুষ্প থাকে) 
তবে ফাল্ভুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গুচুর পরিমাণে পুষ্প উৎপন্ন হইয়া 
থকে । বৈশাখ মাসে ৬রণরামদ্েখের পুজার নিমিত্ত অধিক পুষ্প 
প্রয়োজন হইয়া! থাকে ; এই গুলুঞ্চ বৃক্ষই সে প্রয়োজন সম্পাদিত করিয়! 
থাকে। 

ঠাকুরবাটার মধ্যে পূর্বদিকে দুর্গামগুপের নিকটে একটা দিশ্ববৃক্ষ 
ছিল। এই বুক্ষটী আনুমানিক সন ১৩২৭ সালে শুক হইয়া গিয্লাছে। 
সে স্থানে কালীপদ চৌধুরী লন ১৩২৬ সালে পুনরার একটী বিত্ববৃক্ষ 
রোপণ করাইয়াছেন। ছুর্গোৎসবের সময় বিববৃক্ষের প্রয়োজন হইয়া 
থাকে । 


আগড়ভাঙ্গার চৌধুরী-বংশের ইতিহান। 


সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সর্ধ প্রথমে ব্রঙ্গাকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 
ব্রহ্ম আপনার দ্বেহকে দ্বিধ! বিভক্ত করিয়া অদ্দেক অংশে পুরুষ এবং 
অর্দেক অংশে নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্বদ্ধা সেই নারীর গে 
বিরাট্রকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই বিরাটু পুরুষ তপস্যা করিয়া 
্বায়ভূব মনুকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুন তপন্তা করিয়া মরীচি, অত্রি, 
জঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, গ্রচেতা, বশিষ্ঠ। ভৃগু এবং নারদ্র--এই 
দশজন মহর্ধিকে কৃষ্টি করিয়াছিলেন । অন্গিরার পুক্র দেবগুকু বৃহস্পতি 
এবং বৃহস্পতির পুন্র ভরদ্রাঙ্গ। ভরদ্বাজের পুত্র জগ্রতিরথ। অগ্রৃতি- 


আগডডাঙ্গার চৌধুরী-বংশের ইতিহাস । ৫১ 


ঘথের পুভ্র কথ্থ। কথের পুত্র ধীর। ধীরের পুত্র মেধাতিথি। 
মেধাতি থির পুত্র শ্রীহ্য। 

৯৯৯ সংবতে অর্থাৎ ৯৪২ খুষ্টাবে বঙ্গাধিপ আদিশূর পুজেপ্রি-জ্ঞ 
নির্বাহার্থে কান্ধকুজ হইতে ভরগ্বাজ-গোত্রজ শ্রীহর্য প্রভৃতি গঁ।চজন 
লাগ্রিক ব্রাঙ্ণকে আনয়ন করেন। উক্চি পঞ্চব্রা্গণ বঙগাধিপতি আদ্ি- 
শৃরর হজ্ঞ সুপম্পন্ন করিলে, ঠিনি তীহাদিগকে পরম বত্ের সহিত ব্দেশে 
বাস করান। মহারাজ আদিশুর মহর্ষি ড্র্যফে সিংহতূম জেলারু 
অন্তর্গত কঙ্গ্রাম বাসের জন্ত প্রদান করিয়্াছিসেন এবং গঙ্গাবাস ও 
চত্ুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য গঙ্গার উভয় তীরে যথেষ্ট তৃমি দান কাবয়াছিলেন। 

মহর্ষি শ্রীহর্ষের চরিটা পুক্র জন্মে। তাহাদের নাম--(১) ধাছু বা 
সাধু, (২) নান (লাল), (৩) জন (জনার্দন ) এবং (8) রাম। 

মহারাজ আদিশূর শ্রীহর্ষের পুত্র এনকে ( জনার্দিনকে ) বেদ প্রচাষ 
ও বাসগ্বানের নানত্ত ডিংসাই ( ডিগুসাহী ) গ্রাম প্রদান করিরাছিলেন। 
ডিংসাই ! ডরগুনাহী) গ্রামের নামানুনারে জনের (জনার্দিনের ) পরবর্তী 
বংশধরগণের ডিংসাই গাই হুইয়াছে। 

আঅনের বংশে পরধত্তীকালে সত, জন, দিব্য, সিংহ--এই চাঁরি ভ্রাতা 
জন্মগ্রহণ করেন। এই চারি ভ্রতার পিতার নাম পির করিতে পার! 
যায় নাই। এই চারি ভ্রাতা সদ্ধ শ্রেতীক্স ছিলেন। কথিত আছে ষে, 
দেবীবর ঘটক গৌণ কুলীনগপণকে শ্রোত্রীরান্তর্গত করিয়া সমস্ত গৌণ 
কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণকে চারিটী শ্রোত্রীর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন 
এই চারিটী শ্রোত্রীর শ্রেণীর নান ১-১। সুসিদ্ধ শ্রোত্রীঘ। ২। সিদ্ধ- 
শ্রোত্রীয়, ৩। সাধ্য শ্রোত্রীয় এক: ৪। আর শ্রোত্রায়। মুখা কুলীনগণ 
সুসিন্ধ, |সন্ধ এবং সাধ্য শ্রাত্রীয়ে। কন্ত। গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু 
অরি শ্রোতীয়ের কন্ঠ বিবাহ করিলে, তাহাদের কুল ভঙ্গ হইবে । দেবীবর 


৫২. আগড়ডাঙ। গ্রাম । 


টক ডিংসাই ( ডিত্ডিসাহী ) গাইএর সত, জন, দিবা এবং সিংহ-”-এই 
চারি ভ্রাতাকে সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ান্তর্গতি করিয়াছিলেন। গৌড়ের স্বাধীন 
পাঠান ভূপতিদিগের রাজত্ব-কালে শকাব্দ! পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন । অতএব সত, জন, দিব্য এবং সিংহ-- 
এই চারি ভ্রাতাও শকাকা! পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান 
রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
স্থৃতি সংগ্রহ করেন, চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং রঘুনাথ 
শিরোমণি ( কাণাভট্ট শিরোমগি ) মিথিলাতে ন্ভায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেন 
এবং মিথিলার প্রধান নৈয়াপ্সিক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্তায়- 
শাস্ত্রের দীধিতি নামক গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। 


পরান 


দৈবকীনন্দন শর্মা চৌধুরী । 


সতর বংশে দৈবকীনন্দন শর্ম। চৌধুরী জল্ম গ্রহণ করেনি। ইকার 
পিতার নাম নিণর করিতে পারা যায় নাই । ইনি সন ১১৯৮ সালে জীবিস্ত 
ছিলেন । সন ১১*৮ সালে কিন্। ১১১৩ সালে নাটোরের রাজা রামজীবন 
দৈবকীনন্দন শর্ী চৌধুরীকে কিছু নির ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
রাজ। রামগীবন প্রাতঃম্মগণীধা রাণী ভবানীব শ্বগুর ছিলেন। অনুমিত 
হয় ষে, সন ১০৫ সালের ছুই এক বৎসর পূর্বে কিম্বা ছুই এক বৎসর 
পরে দৈবকীনন্দন শন্ধা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার কোন পুর্ব 
পুরুষ রণরাম নামক শালগ্রাম-শীলা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রণরাম 
ইহার অংশে পড়িক়াছিল | কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিই রণরাম 
দেবকে স্থাপন করিয়াছিলেল। বন পূর্বে ইঙ্ছার কোন পুর্ব্ষ পুরুষ ছগোৎ- 
সব আরম্ভ করিয়াছিলেন | ইহার সমধে বাঙ্গালা, বেহার ও উঁড়ষ্যার 


দৈবকীনন্দন শর্মা চৌধুরী । ৫৩ 


নবাবের রাজধানী ঢাক! হইতে নবাব মুর্শিদকুলি থা বর্তৃক মুর্শিদাবাদে 
স্বানাস্তরিত হইয়াছিল । ইহার সময়ে সাহজাহান, আওরঙ্গজেব, বাহার 
সা, জাহান্দার সা, ফেরকসের প্রভৃতি সমাটগণ দিল্লীতে রাজত্ব করিতে- 
ভিলেন । দৈবকীনন্দন শর্মা চৌধুরীর পুরোহিত শিবরাম দেবশর্্ী ভট্রা- 
চারধ্য এই সময় বন সংখাক সংস্কৃত পুশ্তঠক নকল করিয়াছিলেন। তাহার 
লিখিত অনেক পুস্তক খ্সআগড়ডাঙ্গার বামনদাস মুখোপাধায়ের বাটাতে 
অদ্যাবধি রক্ষিত হইতেছে । এ সমস্ত পুস্তক তিরেট পত্রে লিখিত। দৈবকী- 
নন্দন শর্মা চৌধুরীর কোন পুর্ব পুরুষ বঙ্গদেশীর নবাবের নিকট হইতে 
রায় চৌধুরী উপাধি গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নবাবের রাজশ্ব আদায় 
করিতেন, তজ্জন্ত নবাব তীহাকে রায় লৌধুরী উপাধি দিয়াছিলেন। 
সীহার অধস্তন পুরুষের! নামের পর কথন শর্মা চৌধুরী জিখিতেন এবং 
কখন রায় চৌধুরী লিখিতেন। তবে অধিকাংশ প্রাচীন কাগজে শর্মা 
চৌধুরী লিখিত আছে ।" এক্ষণে আমরা নামের পর কেবল চৌধুরী লিখিয়া 
থকি। শুনিয়াছি, প:শিভাষায় চৌধুরি শাকের অর্থ রাজশ্ব-সংগ্রাহক 
এবং মুসলমান রাজত্বকাগে এই উপাধির বিশেষ সম্মান ছিল। হান্টার 
সাহেবের বিখ্যাত ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার অব ইপ্ডিয়া * নামক পুস্তকে 
ষ্ট হয় যে, বর্ধমান রাজবংশের কোন পুর্র্ব পুরুষ তদানীস্তন মুসলমান 
সম্রাট কর্তৃক চৌধুবী নিযুক্ত হইমাছিলেন। দৈধঞীীনন্ধন শশা চৌধুরীর 
মুত্য-তারিখ নির্ণয় করিতে পার! যায় নাই । অনুমান করা যায় যে, সন 
১১৩০ সালে তাহার মৃত্যু হন৷ 
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রামগোপাল চৌধুরী । 


রামগৌপাল চৌধুরী দৈবকীনন্দন শর্মা চৌধুরীর সমসাময়িক বাস্ধি। 
আমার স্মরণ হইতেছে যে, আঁমি আমার পিতামহ ৬্রিলোক্যনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, রামগোপাল চৌধুরী দৈবকীনন্দন 
শর্মা চৌধুরীর কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন ৷ রামগোপাঁল চৌধুরী তদানীস্তন 
বর্ধমানাধিপতি রাজা কীর্তিচন্্র বাহাদুরের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর 
ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি্ধেন। এ সমস্ত নিফর ভূমির এক থণ্ডের উপর রাম- 
গোপাল চৌধুরীর পত্বী ঠানুরাপী পুষ্গরিণী (ঠাকক্ষণ পুকুর) নামক 
একটী পুঙ্ধরিণী খনন করাইয়াছিলেন। এক সময়ে এ পুষ্করিণীর জল 
গ্রামের সমস্ত লোকে পান করিত । এক্ষণে প্ঠাকরুণ পুকুরের” অতি 
শোচনীয় অবস্থা । রাজ। কীর্ভিচন্ত্র বাহাছুর ১৭০২ খুষ্টা্ধ হইতে ১৭৪, 
ৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ সন ১১*৮ হইতে মন ১১৪৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 
ওই সময়ের মধো ব্রামগোপাল চৌধুরীর পত্ভী ঠাকুবাণী পুক্ষরিণী (ঠাক- 
রুণ পুকুর ) খনন করাইয়াছিলেন। জোকে তাহাকে “ঠাকরুণ* বলিয়া 
ডাকিত। তিনি পুষ্ধরিণী খনন করাইয়াছিলেন, তজ্জন্য এ পুঙ্করিণীকে 
লোকে “ঠাকরুণ পুকুর” বলিহ। শুনিয়াছি ঠাকুরাণী পুক্ষব্রিণীর (ঠাককরুণ 
পুকুরের ) পূর্বব ঘাট ইঞ্টক-নিক্ষিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে একটা ইঠ্টকও পুর্ব 
ঘাটে দৃষ্ট হয় না । ১৭০২ থুষ্টাব্ব হইত্তে ১৭৪০ খৃষ্ঠাকের মধ্যে আওবুঙগজজেব, 
সাহ আলম (১ম), জাহান্দার সাহ, ফেরকশিয়ার এবং মহাম্মদ সাহ 
দিল্লীর সম্রাট, ছিলেন এবং সুলতান আজিমওসান, মুঝশিদকুলি খা, 
জুজডিদদিন এবং সরফরাজ খাঁ ক্রমান্বয়ে বালশালা, বেহার। উড়িষ্যাত্র নবাব 
হইয়াছিলেন। সুরশিদকুলি খা! ঢাক1 হইতে নবাবের রাগধানী মুর্শিদাবাদে 


সন্তোষ শমী চৌধুরী । ৫৫ 


স্থানাস্তরিত করিদ্বাছিলেন । ধাদগোঁপাল চৌধুরীর পুত্রের নম নির্ণয় করিতে 
পারা যায় নাই । রামগোপাল চৌধুত্রীর পৌত্রের নাম আদাপ নারায়ণ ওরফে 
অনুপনারায়ণ চৌধুরী। আদ্যপ নারায়ণ চৌধুরী ওরফে অনুপনারায়ণ 
চৌধুরী সন ১২*৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন । এই বংশের কেহ না 
খাকায় আননদচন্ত্র চৌধুরী ইহাদের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছ্িলেন। 


(অত কপহত সলি 


সন্ভোষ শর্মা চৌধুরী । 


দৈবকীনদ্দন শর্মা চৌধুরীর পুত্রের নাম সন্তোষ শর্মা চৌধুরী। 
ইচার জন্মের তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই । আনুমানিক ১৭৭২ 
সনে ইহার জন্ম হয়। ইহার সময়ে আগুরঙ্গজেব, সাহ আলম, জাহান্দার 
সা, ফেরক শিয়ার এবং মহম্মদ সা ক্রমান্থয়ে দিল্লীর সম্রাট হইক্াছিলেন 
এবং সায়েত্তা খা, ফের্দাই খা, স্থলতান মহম্মদ আজিম, পায়েস্তা খা 
(২স বার), ইত্রাহিম থা, স্থলতান আব্বিম ওসান, সুরশিদকুলি খা, 
গুঁজাউদ্দিন, সরফরাজ খশ এবং আলিবর্দি খ1 বাঙ্গালা, বেহাবু এবং 
উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। ইহার সময় ১৭৪১ খুষ্টার্ষে অর্থাৎ সন ১১৪৭ 
সালে “বর্থির হাঙ্গামা+ হইয়াছিল । বর্ণিরা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী 
গ্রদেশ লুঠ পাঠ করিয়া প্রজার্দিগকে যারপর নাই কষ্ট দিয়াছিল। তাহার! 
আগড়ডাঙ্গ! গ্রামে অনেকের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল এবং 
অনেক গ্রাচীন কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি ন্ট করিয়া দিয়াছিল। ১৭৪২ 
খুটাকজে অর্থাৎ সন ১১৪৮ সালে নবাব আলিবারদ থা! 
বগিন্দিগকে কাটয়ার নিকট পরাস্ত করিয়!, তাহাদিগকে দেশ হইতে 
ভাড়াইয়া দিয়াছিলেন ) বর্গির হাজামার পঁচি বৎসর পরে, সন ১১৪২ 
সালে সন্ভোষ শন্মা চৌধুত্রী মানবলীপা সম্বরণ করেস। সম্তাষ শর্শা 


€৬ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


চৌধুরীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, সন ১১৫৩ সালে নাটোরের রাজ? 
ব্রামকান্ত পরলোক-গমন ফরেন। ইনি পুখ্যবতী রাণী ভবানীর 
স্বামী ছিলেন। 


সন্তোষ শর্মা চৌধুরীর পুক্রগণ । 


সম্ভোষচন্ত্র শর্মা চৌধুরীর চারি পুল্র । জোট পুত্রের নাম নির্ণাীত হয় 
নাই । দ্বিতীনন পুত্রের নাম গোকুলচন্ত্র শর্খা চৌধুরী, ভূতীয় পুত্রের নাষ 
করগোবিন্দ শর্মা চৌধুরী এব' চতুর্থ পুজের নাম র্গাচরণ শর্মা চৌধুরী । 
সাস্থোষ শর্মা চৌধুরীর জোষ্ঠ পুত্র এবং ্বতীয় পুত্র গোকুলচন্ত্র চৌধুরীর 
জন্ম ও মুট্টার তারিখ নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তবে জানা 
গিয়াছে যে, তাভারা উত্তয়েই সন ১২০৮ সালের ১৫ই মাঘের পূর্বের 
স্বগিলাভ করিয়াছিলেন । 


বাহানা হা. এটজাি 


হরগোবিন্দ শর্মা চৌধুরী । 


সস্তোষচন্্র শর্মা চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র হরগোবিন্দ শর্মা! চৌধুরী 
নাটোরের প্রাতঃম্মরণীয়া রাণী ভবানীর নিকট হইতে সন ১১৫৮ সালে 
কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * 

হুরগোবিশ্গ শন্ধা চৌধুরীর সময় ১৭৫৭ খুষ্টার্ষে অর্থাৎ সন ১১৬৩ 
সালে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত পলাশী নামক স্থানে ইংরাজদের 
যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজের! জয়লাভ করিয়া! ভারতবর্ষে রাজ্য- 


«* নাটোরের রাজা রামমীবন এবং রাণী ভবানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সমস্ত জঙ্গি 
ব1গড়ডাঙ্গা পূর্ব ধুরন্ন ও মৌজায় অবস্থিত । 


হরগৌবিন্দ শশ্মমী চৌধুরী । ৫ 


স্বপন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সময় নাটোরের প্রীতংস্মরণীয় 
রাণী ভবানী, নদীয়ার বিস্তোৎসাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং নর্ধমানের 
হানশীল মহারাজাধিরাঁজ তিলকটাদ বাহাছুর ক্ধনেক পুণাকীর্তি স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। * সন ১১৭৬ সালে ইংরাজি ১৭৬৯ থুষ্টার্ধে বাঙ্গালা- 
দেশে ভয়ানক ছুরভিক্ষ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ হইয়া- 
ছিল বলিরা, ইহাকে পছির'ত্তরের মন্বস্তর” বলে। ইংরাজি ১৭৬৯ খুষ্টাবের 
শীতকালে এই হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গাল! দেশের যে ক্ষতি 
হইয়াছিল, সে ক্ষতি ছুই পুরুষেও পুর্ণ কাঁ়তে পারে নাই। এই ছুতিক্ষে 
বাঙ্গাল! দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । গাছের 
পাতা খাইয়া লোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল এবং শেষে জীবন রক্ষার 
জন্য মানুষ যৃতদ্দেহ ভক্ষণ করিতে বাঁধা হইক্লাছিল। ইতরার্জ ১৭৭৯ 
খু্টাকের গ্রীষ্মকালে এই মন্বস্কর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। 
কৃষকেরা তাহাদের গরু মহিষ প্রভৃতি বিক্ররর করিল, লাঙ্গল 
কে।দাল প্রভৃতি চাষের দ্রব্য বিক্রয় করিল, বীজশস্য খাইয়া ফেলিল, 
প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকন্তাগণকে বিক্রয় করিল,--অবশেষে আর 
ক্রেতা মিলিল না। তাহার! গাঁছের পাতা এবং ময়দানের ঘাস খাইতে 
আরম্ভ করিল। ইংরাজি ১৭৭* খুষ্টাব্দের জুন মাসে মান্য প্রাণরক্ষার 
জন্ত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ছুর্ভিক্ষ ও ব্যাধপীড়িত 
বাক্তগণ জলজ্রে।তেন স্ঠায় দিবারাত্র বড় বড় নগরে প্রবেশ কবিয়াছিল। 
এই বৎসরের প্রারস্তে মারীভর উপস্থিত হ্ইয়াছিল। মাচ্চ মাসে 
মুর্শিদাবাদে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছিল। মুমূষ ব্যক্তিগণের এবং মৃত 
দেহের বৃহৎ বৃহৎ স্তুপে প্রশস্ত রাজপথসমূহ বন্ধ হইরা গিয়াছিল। শৃগাল 


লি আপি পা 
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বৃ” আগডডীঙ্গা পরী । 
কুদ্কত্ণে মৃণ্তদেহ খাইয়। শেষ করিতে অদমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজি 
১৭৭৯ থৃষ্টাব হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টা্খ পর্য্স্ত ৫লাকাভাবে বাঙ্গালার এক 
তৃতীয়াংশ ভূমিতে চাষ হয় নাই, পতিস্ত ছিল। 

হরগোবিন্দ শর্মা! চৌধুরীর সমস ইংরাজেরা সন ১১৭২ লালে অর্থাৎ 
ইংরাজি ১৭৬৫ খুষ্টান্বের আগষ্ট মাসে দিল্লীর বাদসাহ (সত্রট ) পাহ 
আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বের, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজের| বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার রাজন 
আগায় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সমন্ম সন ১১৮১ সালে ব্রাঙ্গধর্ম- 
স্কাপনকর্তা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অস্তগত রাধানগর্র গ্রা্ে 
কলা গ্রহণ' করেন। ইহার সময় সাধক, শীক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন 
অনেক সঙ্গীত ব্রচনা করিয়াছিলেন এবং ভারতচন্ত্র রায় বিদ্যানুনার 
প্রভৃতি পুস্তক ব্লচনা! করেন । এই সমর লন ১১৮* সালে সাধক কৰি 
কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার কালনা-নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
স্টামাসজীত রচনা করিতে আরস্ত করেন। এই সমন্্রাণী ভবানী মন 
১২০৩ সালে স্বর্গলাভ করেন । হরগোবিন্ন শর্মা চৌধুরীর সময় ক্লাইত 
এবং ভাবক্সিটার্ট বাঙ্গলার গভর্পর ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ওয়ার 
ছেষ্টিংস্‌ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌, সার জন সোর ও মারকুইদ্‌ অব ওয়েলেস্লি, 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়্াছিলেন। এই সময় তারতবর্ধ ই 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন ছিল। ১৭৬৫ খুষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে ক্লাইভ 
দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহাঁর ও উঁড়িষ্যার 
দেওয়ানি গ্রহণ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত মুরশিদাধাদের নবাৰ বাঙ্গালা, 
বেহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত। ছিলেন । সৈশ্ঠসংক্রান্ত এবং রাঙ্জ্যরক্ষা- 
সকষদ্ধীক ভার, করসংগ্রহ, দেওয়ানি বিচার, ফৌজধারি বিচার প্রভৃতি সমস্ত 
কাধ্য নবাবের হাতে ছিল।' দেওয়ানি গ্রহণের পর সৈহ্যসংক্রাস্ততার 


হরগোবিন্দ শর্ম্মী চৌধুরী । ৪৯ 


এবং কর সংগ্রহ ইষ্ট ইপ্ডিয়া ফোম্পানির ছান্ধে আসিল, কেদ্বল ফোৌজ- 
দারি বিচার ও পুলিস নবাবের হাতে থাকিল। দেখতক্ানি বিচার 
কোম্পানী নিজের ছাতে লইন্লাছিলেন, ভবে দেওয়ানি, ফৌজদারি 
সমস্ত বিচার দেশীয় কল্মীচারী দ্বার! সম্পাদিত হইত। ইষ্ট ইত্িয়া 
কোম্পানি সম্রাটকে বৎসরে ২৬ লঙ্গ' টাকা এবং যুশির্দাবাদের নবাবকে 
তাহার এবং তাহার কর্মচারীদের বেতন-স্বক্ূপ বৎসরে তিপান্ন লক্ষ টাকা 
দিতেন । ওয়ারেণ হেষ্টিংদ্‌ রাঁজশ্ব আদায় সংক্রান্ত নিয়ম পরিধর্তন করেন । 
তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাৰ হইতে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্্যস্ত বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন 
এরং ১৭৭৪ খৃষ্টা হইতে ১৭৮৫ খ্ুষ্টাব পর্যন্ত ভারতের গভর্ণর 
জেনারেল ছিলেন। ওয়ারেখ হেষ্টিংসের পূর্বে ১৭৬৭ খুষ্টাবা হইতে ১৭৬৯ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরেলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খুষ্টাব্ হইতে ১৭৭২ খুষ্টা্ব পর্যাস্ত 
কর্টিয়ার সাহেব, ১৭ ৫৮ থৃষ্টাব হইতে ১৭১৪ খৃষ্টা পর্যান্ত ক্লাইভ, ১৭৩৯ 
থৃ্টান্দ হইতে ১৭৬৫ খুষ্টাব্য পর্যন্ত ভন্সিটার্ট এবং ১৭৬৫ খুষ্টাবব হইতে 
১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত ক্লাইভ ( পুনব্বার) বাঙ্গালা গতর্ণর ছিলেন । 
১৭৬৫ খৃষ্টাবে ক্লাইভ বাদসাহের নিকট হইতে হষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
জন্য বাঙ্গাল, বিহার, উড়িষার দেওয়ানি গ্রহণ করেন । এই হেতু সেই 
সময় হইতে বাঙ্গালা, বিচার, উড়িযার শাসন-প্রণালী ও রাজস্ব সংক্রান্ত 
সমন্ত বিষয়ের ভার ইংরাজের হন্তে আসিয়াছিল। তাহারা শাসন প্রশালী 
অপেক্ষা র্লাজন্ব দায় বিষয়ে অধিকতর মলোধোগ দিলেন। খন 
এদেশীয় বশ্চাবী দ্বায়া উক্ত রাজস্ব আগাম করান হইত। ইংরাডেরা প্রথমে 
এ নিয়মের কোন পত্রিবর্তন করেন নাই । ১৭৬৯ খুষ্টাব্ধে গভর্ণর কাটিয়ার 
সাহেবের সময়, দেশীয় কর্মচারীদের কার্ধ্য প্রণালী পরিদর্শন ভন্ত প্রর্োক 
জেল্াত্ব ঞ্করুল করিয়া কর্মচারী নিদুক্ধ হইলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাবে 
গয়ারেদ হেষ্টিংসের সময় নায়েখদেওয়ানী পদ উত্ভিক। গেল) তখন মহলাদ 
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রেজা খ! নায়েব-দেওয়ান ছিলন । তখন ইংরাজের! গ্রকাশ্বীভাবে 
বাক্সালা, বেহ্থার, উড়িষার দেওয়ান হইলেন এবং সেই মবধি জাপনাদের 
নিধুক্ত কর্মচারী দ্বারা রাজন্ব আদায় প্রভৃতি কার্ধা আরম্ভ করেন। 
এই সময়ে কালেক্টারের পদ প্রথম াষ্টি হব । সেই সময় এ দেশীয় জঙ্গি 
পাঁচ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত করিণাঁর জন্ত কালেক্টরদের উপর ভার 
দেওয়া কয়। এ সময় দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্ধমী বিচারের 
জন্তু গ্রাত্যেক জেলায় দ্ুঈটী করিয়া বিদারালয় স্থাপিত হইয়াষ্ছিল। 
দেওয়ানি মোকদদমা বিচারের এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত ভার জেলার 
কালেক্টার সাহেবদের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ফৌন্র্দারি মোকদামা 
বিচারের ভার মুস্লমাঁন কাজী ও মুফতির তস্তে ছিত। তবে ফৌজদারি 
মোকদ্দঘীতে'ও কালেক্টার সাতেবের কর্তৃতু ছিল । সে সময় কলিকাতায় 
ঢইটী আপীল আদালত হ্থাপিত হয়--“দওয়ানি আপীল শুনিবার অন্ত 
সদর দেওরানি আদালত এবং ফৌজদারি আপিল শুনিবার জন্ত সদর 
নিজামত আদালত। 

এতদিন পর্যান্ত কোম্পানির অধাকষেরা এ দেশের রাঁজকর্খ্চারী নিয়োগ 
প্রভৃতি সমস্ত কার্ধা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাঝে ইংলতীয় 
পালিয়ামেন্ট এই ক্ষদত! শ্বভন্তে গ্রহণ করিবার জন এ দেশের শাসন 
কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রথম নিরমাঁবলী প্রচার করিলেন। এই নিয়মাবলী নিয়ে 
লিখিত হল | 

১। বাঙ্গাল।, গানরাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে। বাঙ্গালাকে 
স্ব প্রধান বলিয়। গণনা করা হইবে। বাঙ্গালার গভর্ণর “গভর্ণর জেনারেল” 
বলিয়া কথিত হইবেন এব" তথায় একটী “কোন্দল” অর্থাৎ মন্ত্রীসভা 
্বাপিত হইবে। চারিজন মেম্বর সেই সভার সভ্য নিযুকধ হইবেন। 
বৎসরে আড়াই লক্ষ টাক! প্গভর্ণর জেনারেলের” এবং গুক লক্ষ টাক! 


হরগোবিদ্দ শশ্খা চৌধুষ়ী । ৬১ 


রুরিয! কৌন্সিলের প্রত্যেক মেম্বারের বেতন ধার্য হইল। সকৌম্দেল 
গভণর-জেনারেলের রুতত্ব মান্্।জ এবং বোস্বাই প্রেসিডেম্সির উপরে৪ 
থাকিবে। 

২। পনুপ্রিম কোট” নামে একটী নূতন বিচারালয় কলিকাতায় 
স্থাপিত হইবে। তাহাতে একঞ্জন চিফ. জ্যা্টিদ্‌ ও তিনজন পিউনি জজ 
নিযুক্ত হইবেন । এই বিচারালয় স্থাপিত হইলে, পূর্বে ষে “মেয়ার্স 
কোট” ছিল, তাহা উঠিরা গিয়াছিল। | 

৩। ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির রাজকার্য্য-সংক্রাত্ত সমস্ত বিষয় ইংলগীর 
রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে। কোম্পানির কর্শচারীগণ কোনরূপ 
উপহার বা উৎকোচ গ্রভণ পবা বাঁধিক্য-ব্যবসায় করিতে পারিবেন লা। 

৪1 পুর্বে ডাইরেক্টর সভায় ২৪ জন মেম্বর ছিলেন। তাহারা 
প্রতিবৎসর মনোনীত হইতেন । এক্ষগে নিম্নলিপিত নুতন নিয়ম হইল £--. 

৬ জন ডাইরেক্টর এক বৎসরেছু জন্ত, ৩ জন ডাইরেক্টর দুই বৎসরের 
জন্ত, ৬ জন ডাইবেউউর তিন বৎসরের জন্য, ৬ জন ডাইরেক্টর চারি 
বৎসরের জন্ক মনোনীত হইবেন। 

উপরোক্ত নিরমানুলারে ওরারেখ হেষ্টিংস্‌ গ্ণভর্ণর জেনারেল” নিযুক্ত 
হইলেন; বারোগওবেল, জনসন, ক্লেধারিং ও ফ্রানসিস্‌ "কৌদ্দেলের* মেস্বর 
এবং সার ইলাইজা ইম্পে “সুপ্রিম কোর্টের” গধান বিচারকের পদে নিষুক্ত 
ইইলেন। ইছাের মধ্যে হেষ্টিংস্‌ ও বারওয়েল পাহেব পূর্ধব হইতেই 
ভারতবর্ষে ছিলেন। কোৌন্সিলের অপর তিনজন সেম্বর এবং ইস্পে 
প্রভৃতি জব্দের! ১৭৭৪ ধৃ্াকের অক্টোধর মাসে কলিকাতান্র পৌছিয়- 
ছিলেন। কৌন্দিলের মে্বরদিগের মধ্যে, কেবল বারওয়েল সাহেবের 
সহিন্ত হেষ্টিংসের ল্ভাব ছিল, অপর তিন জন মেত্বরের সহিত হেষ্টিংসের 
মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। হেট্টিংদ এদেশে অনেক বিষয়ে উৎকোচ 
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ও এর্থগ্রহথ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত কথা মহারাঙ্জ নদকুমার 
ক্ষৌন্পিলে প্রকাশ করিয়! দিয়াছিলেন। হেষ্িংস্‌ মহারাজ নলকুমারের 
প্রতি কুপিত হইয়া, তাহার সব্বনাশ করিবার উপায় উদ্ভাবন কর্সিতে 
লাগিলেন । প্রথমে হেষ্টিংস্‌ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অপবাদ দেন যে, তিনি 
হেষ্তিংস এবং অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজের অর্নাশের জন্য চক্রান্ত করিয়- 
ছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হুইল না। শেষে মোহনপ্রসাদ নামক 
এক ব্যক্তি মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালকর] অপবাদ দিয়া, এক 
মোকদামা উপস্থিত করে। ন্প্রিম কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হয়। 
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেষ্টংসের পরম বন্ধু সার ইলাইজ! 
ইম্পে এই মোকদ্দমায় মহারাজ নন্দকুমারের ফাসির হুকুম দেন। 
১৭৭৫ খুষ্টাঝে মহারাজ নন্দকুমারের ফামি হয় ওয়ারেণ হেষ্টিংস কি 
প্রকৃতির লোক ছিলেন, ইহা জানিবার জন্ত গ্রতোক পাঠককে আমি 
“খা্ধ স্পী পড়িতে অন্ু'ব্রাধ করি । পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে 
আমি উঠ! বর্ণনা করিলাম না। ভদ্রপুর বা ভাছুর মহারাজ নন্দকুমারের 
নিবাস ছিল। ভনত্ুর এক্ষণে বীরভূম জেলার র্বামপুরহাট মহকুমার 
অধীন। পুর্ব্বে উহ! মুর্শিদাবাদ জেলাব্র অন্তর্গত ছিল। মহারাজ 
নন্দকুমার এক লক্ষ ব্রাক্ষণ ভোজন করাইয়াছিলেন । হরগোবিন্দ শন্মা 
চৌধুবী প্রভৃতি আগড়নান্গার ব্রহ্ষণগণও নিমন্ত্রিত হইয়। ভাুর গিয়া" 
ছিলেন। এক্ষণে ভাছরে মচারাঙ্গ নন্দকুমারের বাটীর ভগ্মাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
ইহার বংশের কেহ নাই । কুঞ্জঘাটার রজার! ইহার দৌহিত্র-বংশীয়। 
মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির রাজাদের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোঘিন্ন 
সিংহ এবং কাশিসবাজারের দাঁনপীল মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র নন্দীর পূর্ব 
পুরুষ কাস্কবাবু ওয়ারেশ হেষ্টিংগের কৃপায় অনেক অর্থ উপাজ্জন করিগ- 
ছিরেদ। পাঠক্ষকে একবার “বার্ক শশীচ্‌” পড়িতে অনুরোধ করি । 


হরগোবিন্দ শশশ্্বী চৌধুরী । ৪5 


ওয়ারেণ হেটিংমের সময় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বাগ লান্দেশে বোর্ড আব 
রেভেনিউ নাষক একটী সভ। স্থাপিত হয়। বাঙ্গালাদেশের রাজস্বের 
তত্বাবধান করা এই সভার উদ্দেপ্ত | এই সভায় চারিজন, মেম্বর নিষুক্ত 
হইলেন । প্রথমেই মেশ্বরেরা এই নিরম করেন যে, তদনীন্তন জবিদারেরা 
আনিচ্ছ] গ্রকাণ না! করিলে, কিন্বা ক্মসমর্থ না হইলে, তাহাদের সহিন্ত 
পুর্বব বন্দোবস্ত বাহাল রাখা হইবে। ইহার জন্যথা হইলে, অপরের সহিত 
জমিদারির বন্দোবস্ত করা ছইবে। জমিদারির সংক্রান্ত এইরূপ বন্দোবস্ত 
বৎমর বৎসর হইতে থাকিবে । যাহারা নিয়মিতরূপে কর দিতি পারিবেন, 
কেবল তাহাদেরই সহিত বন্দোবস্ত স্থায়ী থাকিবে । 

ওয়ারেণ হেটিংসের শাসনকালে ডাইরেক্টারের৷ ইচ্ছ1 করেন যে, বিবাহ, 
উত্তরাধিকার, চুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্র/নুযায়ী এবং 
সসলমানদিগের মুসলমান আইন-ঘঅনুসারে ৰিচার হইবে । এই কারণে 
হ্থাল্ছেড সাহেব হিন্দু ও মুসলমানদিগের আইন সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ছিল মা এবং খাঙ্গাল৷ মুদ্রাযন্ত্র ছিল 
না । হ্যাল্ছেড সাহেব বাঙ্গালা ভাঘায় প্রথমে ব্যাকরণ রচনা করেন 
এবং উহ। ১৭৭৮ থুষাবে ছাপাইয়াছিলেন । যে লকল অক্ষরের সাহায্যে 
এই বাকরণ ছাপান হইগা"ছপ, চালপ উইলকিম্স সাহেব সে সকল অক্ষর 
ক্ষো্দিত করিয়াছিলেন । এহইন্পে বাঙ্গাল! ছাপার অক্ষরেন সৃষ্টি হইল । 

পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার সংবাদপত্র ।ছল না। ওয়ারেণ হেষ্টিসের সময় 
১৭৮০ খুষ্টান্বের ২৯ শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় প্রথম “সংবাদ পত্র” 
মুদ্রিত হয়। 

পাণিয়াষে্ট কর্তৃক ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এতদেশীয় রাজাশাসন-সকত্রান্ত 
নৃতন নিয়ম হইয়াছিল। ইংলগ্ডে “বোর্ড অব কণ্টেটল” নামরু একটী সভ। 
স্থাপিত হইল। ইংনগের *। প্রবি কাউন্সিলের" ছয় জন সদপ্য এই সম্ভার 


৬৪ আগড়ডাজ। শ্রাম । 


সভ্য নিযুক্ত হইলেন। গভর্ণর জেনারল বাহাল এবং অন্তান্ত অত্যাবস্তক 
কার্যে তাহারই কর্তা হইলেন। সম্পূর্ণন্রপে ডাইরেক্টরের তাহাদের 
'আধীন হইলেন। 

সাধারণের বিপ্তাশিক্ষার নিমিত্ত পুর্বে কোন রাজকীয় বিদ্বাগয় ছিল 
ন।। সর্ঝ প্রথমে ওম়ারেণ হেষ্টিংস্‌ কলিকাতায়, মাদ্রাসা সংস্থাপন করেন। 
তাহার শাসনকালে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্প “সুপ্রিম কোটেরু, 
জজ হইয়। কলিকাতায় আগমন করেন। জোন্ন সাহেব ১৭৮৪ খুটাৰে 
*এসিয়াটিক দোসাইটি অব বেঙ্গল” নামক প্রসিদ্ধ সভা স্থাপন করেন। 
এই সন অসংখ্য প্রাচীন পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছে। 

১৭৮৫ খৃুষ্টাব্ধের প্রথমেই হেষ্টিংস্‌ ইংলগড যাত্রা করেন। ভারপর 
কৌন্সিলের মেম্বর মাক্ফারসন সাহেব কুড়ি মাস ভারতবর্ষের গভর্ণর 
জেনারেলের কার্ষ। করিয়াছিলেন । ১৭৮৬ থুষ্টাব্ধের শেষে লর্ড কর্ণওরা- 
লিদ্‌ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল ও কমাগার-ইন্‌-চিফ. ( সেনাপতি ) 
নিযুক্ত হইয়। কলিকাতায় উপস্থিত হন। 

হেষ্টিংস্‌ সাহেবের সময়ে, ১৭৭৭ থুষ্টাব্ধ হইতে বৎসর বৎসর জমি- 
দারদের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিবার নিয্নম প্রচলিত হইয়াছিল । ইাতে 
গবর্ণমেন্টেরও লাভ হইত না এবং অমিদারদেরও লাভ হুইত না। 
জমিতে ভাল শস্ত হইলে আগামী বৎসর আরঁধক রাজন্থ ধার্য হইবে--এই 
ভয়ে জমিদারের! কৃষিকার্ষের উন্নতি চেষ্টা করিতেন ন।। বৎসরের শেষে 
জমিদারের! প্রজাদিগের নিকট হইতে সমস্ত রাজন্য আদায় করিয়া উঠিতে 
পারতেন না। এই নিমিত্ত জমিদারপিগকে খন করিয়া রাজন্থ দিতে 
হইত অথব! ঠাহাদ্দিগকে জমিদারি পরিতাগ করিতে হইত ॥+ ইহাতে 
জমিদার ও গবর্ণমেন্ট উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইত। এই নিমিত্ত লর্ড 
কর্ণগয়ালিদ্‌ ভাইরেক্টরদিগের অন্থমতি লইঙ্গা, ১৭৮৯ খুষ্টান্বে রাজস্ব 


হুরগ্োবিদ্দ শখ্মী চৌধুরী । ৫ 


নির্দিই করিয়া জমিদারজ্ের সহিত পঙশ বৎসত্রের জন্ঠ জমিদারী বন্দোবস্থ 
করেন এবং কথ! থাকে যে, ইংলগ্ীয় কর্তৃপক্ষীয়গণ অনুমোদন করিলে, 
এই “দশশাল1” বন্দোবস্ত “চিরস্থায়ী” হইবে । ১৭৯৬ থৃষ্টাবধে ইংলপ্তীয় 
ক্তৃপক্ষদের অন্থমোদন-পত্র পৌছিলো,৫দশশালা” বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইল । 
এতদ্বারা এই নিয়ম ভইল যে,দ্দমিদারগণ নির্দিষ্ট রাজন্য দিয়া পুরা নুক্রেমে 
স্ভাছাদের অধিকৃত জমি ভোৌঁগদথল করিতে পারিবেন । তবে বৎসরের 
অধ্যে কর়েক্টানির্ধারিত দিবসে রাজস্ব দিতে না পারিলে, তাহাদের জমি- 
দারী নিলাম হইবে । জমিপারেরা গ্রজাদিগের নিকট হইতে দ্বেশের প্রচলিত 
হার অনুসারে খাজন। লইবেন, কিন্ত প্রললার! খাজন! দিতে না পারিলে, 
জমিদারের! স্বয়ং তাহাদের জমি নিলান করিতে পারিবেন না। যে সকল 
নিষ্কর জমির পাকা সনন্দ-পত্র ছিল, তাঁ্। গবর্ণমেপ্ট কাড়িয়। লন নাই। 

১৭৯৩ থৃষ্টান্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ এ দেশের সুশাসনের নিমিত্ত কতক- 
গুলে আইন প্রচার করেন। ফষ্টরর সাছেব এই সমস্ব আইনের বজানবাদ 
করেন । 

ওয়ারেপ হেট্টিংসের সময় হইতে, এতদিন পর্যন্ত জেলার কালেকৃটর- 
মিগের উপর রাজস্ব-সংগ্রছের এবং দেওয়ানী মোকদ্গম! বিচার করিবার 
ভার ছিল। লর্ড কর্ণগয়াপিস্‌ কালেক্টরাদগের উপর কেবলমার্র 
বাজন্ব-সংগ্রহের ভার রাখিলেন, কোন মোকদ্দমার বিচার-ক্ষমতা রাখিলেন 
ন।!। দেওয়ানী মোকদমার বিচারারে নিষ্বলিখিভ বিচারালসমূহ স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

১। সমত্ঘ আদালতের উপরে, কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত 
স্থাপিত হইলী। তথায় স্বয়ং গভর্ণর-জেলারেল এবং কৌম্লিলের মেত্বরগণ 
বিচার করিতেন । 


২। সমর দেওয়ানী জাদালতের নীচে কলিকাতা, মুর্শিধাবাদ, ঢাক? 
€ 


৬৬ আগড়ভাগী গ্রাম'। 


এবং পাঁটনা--এই চার্রটী নগরে, চারিটা প্রভিদ্দিয়াল কোর্ট স্থাপিত 
হইল | প্রত্যেক প্রতি শ্সারাল কোর্টে চারিজন করিয়া! বিচারক নিধুক্ত 
হইলেন । ) 

৩। প্রভিন্সিপাল কোর্টের নীঠে প্রত্যেক জেঙগা় একজন করিয়! 
জজ নিযুক্ত হইলেন। ৫ 

৪) জেলার জজের নীচে রেজিষ্ার এবং মুদ্সেফ নিধুক্ত হইলেন। 

প্রন্তোক নিয় আদালতের বিচারিত মোকদদমার আপীল" তহপবিস্থ 
আদ্দালত কর্তৃক মিষ্পন্ন হত । 

ফৌজদারী মোকদমার চবিচারভার মুললমানরাছত্ব হইতে এতদিন 
পরাস্ত মুসলমান কর্মচারাগণের হম্তেই ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঙ্কাদের 
হক্ত হইতে বিচার-ক্ষমতা উঠাইঃয়া লন । এই সময় জেলার জজ সাহেবদের 
উপর পামান্তরূপ ম্যাজিষ্্রেটের ক্ষমতা! প্রদত্ত হইয়াছিল এবং গ্রভি- 
ন্দিয়াল কোর্টের জজেরা প্রত্যেক জেলায় বৎসরে দ্বার যাইয়া, 
মািষ্রেটের ক্ষমতা প্র।ণ্ড জজপাঙেবদ্ের সোপর্দ ফৌজদারী মোকদ্দমার 
বিচার করিছেন। ইহাছ্িগকে সারকুট-জজ বাল্ত। সারকুট জজদ্দিগের 
বিচ!রিত মোকদ্ধনার আপাল কলিকাঁতার সদর নিজামত আদালত 
কর্তৃক নিষ্পন্ন হইত | ফৌজদারী বিচারালয় হইন্তে মুসলমান বিচারক গণ 
দূরীভূত হইলেন, 'কন্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার মুসলমান'আইন 
অনুসারে চলিত্তে থাকিল। কতকগুলি অপরাধে মুনলমান আইনে 
অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই সময় তৎপরিবর্তে দীর্ঘকাল 
কারাদণ্ডের বিধান হইল। 

কর্ড কর্ণপয়ালিস্‌ শাস্তিরক্ষার জনতা প্রত্যেক জেলায় কয়েক ক্রোশ 
অন্তর একটী করিয়া খানা স্থাপন করিলেন এবং গ্রত্থ্যেক থানার 


০ 
ধক ছল কী! টির! রর ্ শখ পড়া শে ও ৮ নিশো - পানা টে প্‌ হা ছু পি 


হরগোবিন্দ শশা চৌধুরী. ৬৭ 


২৫২ টাক ধার্য হইল ' দারগাগণ ম্যাজিষ্র্টা ক্ষমতা প্রাপ্ত জন্ঘসাঁহেবদের 
অধীন ছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে থানাদারগণ ও চৌকিদাকগণ 
বেতনের পরিবর্তে নিষ্ধর জাম ভোগ করিত। এক্ষণে থানাদার পদের 
লাম হুইল দারগা এবং তাহারা নিষ্ধর জমির পরিবর্তে মাসিক ২৫২ টার! 
হিসাৰে বেতন পাইতে থাকিল এবং চৌকিদারগণ পূর্ব রেতনের 
পরিবর্তে নিফর জমি ভোগ . করিতে থাকিল। চৌকিদার নিষুদ্ত 
করিবার ক্ষমতা পূর্বের স্ঠায় জমিদারদের হস্তেই থাকিল। ভৌকিদার- 
গণকে দিবসে জমিদাব্রদেতু কার্য কত্রিতে হইত এবং বাত্রিতে প্রামে 
পাঙারা দিতে হইত। সেই সময় চৌঁকিদারগণ ছুইজন গ্রভূরু ভূত ছিল। 
জামপাব্রগ্গণই চৌকিদারদের প্রধান প্রভূ ছিলেন । তাহারা চৌকিদার নিধুক্ত 
করিতেন, দিবসে তাহাদিগকে কার্য। করাইতেন এবং চোকিদারগণ কাধ্যতঃ 
জমদারগণেরই সাক্ষাৎ, শাসনাধীন ছিল। যেরূপ সংবাদ দিলে জমিদারের! 
সন্ুষ্ট হইতেন, চৌকিদারগণ ঠিক সেইরূপ সংবাদই ম্যাজিষ্রেটকে দিত। 
বর্তনান সময়ের মত নাবইনেন্পেক্টরের বিপোর্টেখ উপর নির্ভর করিয়া 
কোন রাজপুরুধ চৌকিদারকে সাজা দিতে পারিতেন'ন। যর্দি কোন 
চৌকিদার রাত্রে পাহারা ন! দিয়া নিদা যাইত, তাহা হইলে তাহাকে 
সাজা! দৈওয়াইবার জন্ত আদালতে অভিযোগ করিতে হইত, পাক্ষীগণকে 
হাজির করাত নত এবং সরকারী উকিল নিযুক্ত করিতে ইইত 
এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর চৌকিদারের দশ আনা কি বার আনা 
অর্থন গু হইত । চৌঁিদারকে পুতস্কার দিবার কিংবা তার দো 
করিবার মতা মযাজি ট্রটের ছিল না! | * 
মুসলমান তাজত্বকালে ভারতবর্ষের লোকে অনেক উচ্চ রাজকর্শ 
পাহন্েল,। ফৌডদার হঈংলে ঝার্ষক ৬০1৭৯ ভাজার বং নায়েব, 
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' ৮ আখাড়ভাজ! গ্রাম । 


দেওয়ান হইলে বার্ধিক ॥ লক্ষ টাকা পাইতেম। এক্ষণে ভীকাদের 
আর এরূপ উচ্চ রাজকর্ম পাইবার আশী। খাফিল না। তীহারা. উচ্চ 
কর্ণের মধ্যে দারগাগিকি ও মুক্সেফি পাইতে খাঁফিলেন। দারগার 
মাসিক বেতন ২৫২ টাকা! এবং মুদ্সেফর। মৌকদমার দাবী অনুসারে 
কমিসন পাইন্ডেন।' কিন্ত ইংরেজ কর্মচারীদের বেষ্ছন বদ্দিত হইল । 

জমিনীরের! কোন মোকক্ষমার বিচার করিতে পাইবেন না, এরপ 
নিয়ম হওয়াতে জমি্ারদের ক্ষমতা নষ্ট হইল । নির্দিষ্ট দিৰসে রাজন 
দিতে না পারিলে জমিদারী, নিলাম হইবে এপ নিষ্ষম হওয়াতে, এই 
সময় হইতে আনেক ধড় বড় জমিদার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে আরস্ভ করিল। 
১৭৯৩ খৃষ্টাকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ শ্বদেশ যাত্রা করেন । 

সারজন শোর ১৭৯৩ খৃষ্ঠাব হইতে ১৭৯৮ খৃষ্টাক পর্যাপ্ত ভারজ্বর্ষের 
গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন । এই সময়ে ইংরাঁজেরা সিংহল দ্বীপ অধিকার 
করেন। 

মারকুইস্‌ অব. ওয়েলেস্লল ১৭৯৮ খৃষ্টাব হইতে ১৮০৫ খুগা পর্যাস্ 
ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন । তিনি এ দেশের একটা ভয়ানক 
কুপ্রথা রহিত করেন । সন্তান না হইলে অনেকে গঙ্গাসাগরে সম্ভান 
কামন! ক্ষরিত এবং সম্তান হইলে ক্কতজ্ঞতার চিহ্ষত্বরূপ গঙ্গাসাগরে প্রথজ 
সন্তানঠী নিক্ষেপ করিত। তিনি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। সঙ্গর 
দেওয়ানি ও সদর নিজামত--এই দুইটি 'সন্বালতের কাধাভার গভর্পর- 
জেনারেল দ্্ াহার কৌব্িলের মেখ্বরগণের হাতে ছিল; লর্ড গুয়েলেস্লি 
অই ছুইটি আদালতকে একটী ক্জাদালতে পরিণত করিয়া, ইহার “সদর 
আরাল”, নাম দিয়া, তিনজন জজের উপর এই আদালতের বিচারভার 
খ্র্পথ করেন। বহুবিজ্ঞাবিশার্দ কোলক্রক সাহেব গ্রথম নিযুক্ত 
তিনজন জজের মধ্য একজন। 


হরগোবিন্দ শর্মা চৌধুরী । ৬৯ 


১৮** খৃষ্টাবে লর্ড ওয়েলেদ্লি কলিকাতায় “ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজ” নামক বিজ্কালয় স্থাপন করেন। ইহার পুর্বে ভারতবর্ষে 
আর কোন কলেজ সংস্কীপিত হয় নাই। বিলাতী সিভিল সার্ভাপ্টদিগকে 
এদেশীয় ভাষা! শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। 
এই নিমিত্ত কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠাপুস্তক লিখিত হুইয়াছিল। 
১৮*১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বন্ুর।“প্রভাপাদিতা-চরিক্র” এবং ১৮০২ খৃষ্টাকে 
“ঙলগিপিম লা” ও রাঁজীবলোচনের "প্কুষণচন্দ্র-চব্রিত' প্রপীভ হইয়াছিল। 
মৃতৃ'ঞয় বিদ্যালঙ্কারের “'রা-াবলীঃ এবং কেরীসাহেবের শাঙ্গালা ব্যাক রণ 
ও অভিধান £ই সময়ে বিরচিত হইয়ছিল। ১৭৯৯ খুষ্টাকে পানি 
যাসমান ও উয়ার্ড সাহেব বাঙ্গীলাদেশে ঈ আসিরা শ্রীরামপুরে অবস্থিত 
করিতে থাকেন। তাহারা জয়গোপাল তর্ক লক্কার দ্বারা সংশোধন 
করাইয়া, ১৮৯১ খুষ্টাকে রামায়ণ ছাপাইয়াছিলেন। পরে তীষ্কার! 
মহাভারত ছাপাইতে আরস্ত করেন। ইঞ্ছাদের পূর্বে আর কোন মিশনারী 
ভারতবর্ষে আদসিয়! বিদ্যাদান করেন নাই। লর্ড ওয়েডঠেস্লির সময় 
হইতে বাঙ্গাল! সাহিত্যের চচ্চা আরস্ত হরু। ১৮*৫ খৃষ্টাব্দে জ্্ড ওয়েলেস্‌লি 
কর্খ্মত্যাগ করিয়। ইংলগু যাত্রা! করেন। 

ভরগোবিন্া শর্মা চৌধুরী সন ১২৮ সালের ১৫ই মাধ, ইংরাজি 
১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, তাহার নিষ্কর সম্পত্তির একটী তালিক! 
কাল্ক্টারীতে দাখিল করিয়াছিলেন । এ তালিক। এক্ষণে ৰদ্ধমানের 
কালেক্টারীতে আছে । এ ভালিকা হইন্জে জানা! যাইতেছে যে, হরগ্পোবিন্দ 
শরম! চৌধুরী মন ১২*৮ সালের ১৫ই মাঘ তারিখে ভাবত ছিজৌন,। 
তবে কোন্‌ তারিখে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা নির্ণয় করিতে প্যারা যায় 
নাই । 


বিশ্বেশ্বর চৌধুরী । 


হরগোবিন্ধা শর্মা! চৌধুরীর একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ফোন্‌ সালে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্‌ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা নিয় 
করিতে পারা যায় নাই, তবে তিনি সন ১২৪৯ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে 
ীবিত্ত ছিলেন না, ইহ! নির্ণীত হইয়াছে । বিশ্ষেস্বর চৌধুরী অপুত্রক 
ছিলেন। তাহার পত্বী হরন্ন্দরী দেবী কোন্‌ সামুল মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই; তবে তিনি বিধবাবস্থায় লন ১২৫২ 
সালের ১২ই কার্তিক পর্য্যস্ত জীঙ্িত ছিলেন,তাহা জানিতে পারা গিয়াছে 1 
তিনি লীবিতাবস্থায় কিছু সম্পত্তি আনন্দচল্জর চৌধুরীকে বিক্রুয় করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার মৃত্ার পর, আনন্দচন্দ্র চৌধুরী তাহার স্বামীর সমক্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এইবূপে হরগোবিন্দ শর্মা শৌধু: 
পীর বংশ লোপগ্রাণ্ত হইল। 


সস্তোষ শর্মা চৌধুরীর প্রথম পুত্রের বংশ । 


লন্তোষ শশা চৌধুরীর প্রথম পুতের নাম নির্ণর করিতে পারা বার 
নাই। প্রথম পুত্রের পুজ্রলস্তান ছিল কিনা, তাঁহাও জান! য'য় নাই, তবে 
জান! গিয়াছে যে, প্রথম পুজ্রের কন্তার নাম ভগবতী দেবী। নদীয়। জেলার 
অন্তর্গত শাস্তিপুরের বামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর 
বিবাহ হইয়াছির্ঁ। ভগবতী দেবীর পুক্রসস্তান ছিল না। তাহার কয়টা 
কন্তাছিল। তাছা জানিতে পারা বায় নাই । সাহার কনিষ্ঠ জামাতার নাগ 
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় । বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম পঞ্চানদ 
লুখোপাধ্যা । পরান মুখোপাধ্যায়ের জ্যেঠ| ভগিনীর লাম আনঙ্গমরী 


সন্তোষ শর্মা চৌধুরীর প্রথম পুজের বংশ । ॥ ৭১ 


পেৰী। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পত্বীর নাম গঙ্গামণী দেবী । পঞ্চানন মুখো- 
পাধ্যারের পুত ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । আগড়ডাঙ্গার কার্ডিচন্্র রায়ের 
ভ্রাতা কৈলাসচন্ত্র রায়ের কন) ক্ষুদুমণী দেনীর সহিত ঈশানচল্র মুখো- 
পাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান ছিলেন । 

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মাত| গঙ্গামণী দেবী আননাচন্দ্র চৌধুত্রীর 
বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকঙ্গমা করিয়াছিলেন । ইংরাজি ১৮৫৬ থৃষ্টা- 
বের ২৩শে এপ্রিল, অর্থাৎ সন ১২৬৫ সালের ১১ই বৈশাখ তারিখে 
জেল! বীরভূমের অস্তর্গত চৌকী কান্দরার যুন্সেফ শ্রীযুক্ত মৌলৰী তোফেল 
আন্বাপ্মদ এই মোকদ্বমার বিচার করিয়াঁছলেন | গঙ্গামণী দেবী ঈশ্বর- 
চন্দ্র চৌধুরী নামক একজন উকিলর্কে আপনপক্ষে নিযুক্ত করিয়া-: 
ছিলেন এবং আনন্দচন্দ্র চৌধুরী সৈয়দ হোসেন, "আলি ও নদেরটাদ 
ঘোষ নামক ছুইজন উিলকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । পরম 
ধার্্িক, সত্যবাদী আনন্দচক্জ্র চৌধুরী গঙ্জামণী দেবীর উক্তি স্বীকার 
করিয়াছিলেন । ফলতঃ গঙ্গামণী দেবী এ মোকদ্দমায় জয়লীভ করিয়া- 
ছিলেন । বছদিন গত হইল, কান্দরার মুন্সেফী আদালত কাটয়ার 
স্থানাস্তরিত হুইয়াছে। কান্দরা এক্ষণে বহমান জেল্গার কাটক্া মহকুমার 
কেতুগ্রাম খানার অন্তর্গত । 

ঈশানচল্র মুখোপাধ্যায় ছুইটা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন 
পত্রীর গর্ভেই সম্তান হয় লাই । তাহার মৃষ্ট্ুর পুর্বে ত্বাহার মাতা এবং 
প্রথম! পত্বী ক্ষুছমণী দেবীর/মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়! স্ত্রীর নাম 
এবং কোন্‌ সময় মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা. যায় নাই। 
ঈশ্পানচন্ত মুখোপাধ্যায় জীবিতাবস্থার় তাহার সমস্ত সম্পদ্ধি বিক্রয় করিয়া- 
ছিলেন । 





সস্তোষ শর্মা চৌধুরীর চতুর্থ পুত্রের বংশ। 
দুর্গীচরণ শম্ম1 চৌধুরী । 


সন্ভোষ শর্দ! চৌধুরীর চতুর্থ পুজের নাম হুর্নাচরণ শর্মা চৌধুরী । 
হ্গাচকণ: শর্মা চৌধুরী কোন্‌ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্‌ লমষ় 
সৃসক্যুদুন্খে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যার নাই । তবে তিনি বৰ 
১২*৯ সাঙ্গের চৈত্র মাসে জীবিত ছিলেন, তাহ! জান! গিয়াছে । তিনি 
এ পময়ে তাহাদের নিফর লম্পত্তির তালিক| কালেক্টান্িতে দাখিল 
করিষ্াছিলেন ৷ এ তালিকা প্র্ষণে বর্ধমান কালেক্টারিতে আছে । 


যজ্জেশ্বর শম্ম্ চৌধুরী । 


ভুর্গীচরণ শর্মা চৌধুরীর পুত্রের নাম যজেশ্বর শর্মা চৌধুক্বী। যজ্ঞ 
শর্মা চৌধুষী আগড়ভাঙ্গার দেড় ক্রোশ পূর্ব দত্তপড্ডে গ্রামে বিবাহ করিবা- 
ছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে আগড়ডাঙ্গা হইতে দত্বপড্ডে বাইবার সমক্ 
তিনি একদল ডাকাইতের সুখে পতিত হুইয়াছিলেন। ডা'কাইত-হল এ 
সময় গোপনে মাঠে কালীপৃজা করিতেছিল। পুঁজ! সমাণ্ড হইলে তাঁছারা 
ডাকাইতি করিতে যাত্রা করিবে। কয়েকজন ডাকাইত অন্ধকারে 
মাঠের মধ্যে এরূপ আসমদনে অতি শুভ্রবস্ত্-পরিছিভ একটা মন্ুযাদূত্থি 
দেখিয়া, ক্রোধভরে জিজ্ঞাপা করিল, “কে রে? মন্ুযানমুত্ডি 
উত্তর কাঁরলেন,-_-প্বজেশ্থবর শর্দ! চৌধুরী ।” দস্থাঙ্গলপতি দৃষ্ধ হইতে 
এই উত্তপ্ত শ্রবণ করিয়া বলিল,_-“গরে! উনি আমার বাপ, উন 
আঁমার সুনির, ভোর! একজন চৌধুরী বশায়ের সঙ্গে যেয়ে দত্তপডেড 
গায়ে রেখে আক” এই আাদেশ শ্রবণমাত্র। একজন দা বেখর 


যজ্তেশ্বয শন্দ্ী চৌধুরী । ৭৩. 


শর্মা চৌধুরীকে হত্তপড্্ডে গ্রামে রাখিয়া, আসিতে যাত্রা করিল এবং 
ভাহাকে তাহার শ্বুরংলবে জাখিয়া আপিল । যজ্ঞেম্বর শর্মা চৌধুরী 
নেক সম্পত্তি আমন্দচন্দ্র শন্দমী চৌধুরীকে বিক্রর করিয়াছিলেন। সন 
১২৪৯ সালের ২৮শে বৈশাখ, ইংরাজি ১৮৪২ খষ্টাবের নই থে তারিখে 
কালার! গ্রামের মুন্সেফি আদালতে, যজ্ঞেশ্বর শঙ্া চৌধুরী, বজফোহন 
চক্রবর্তী এ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটী “দেওয়ানি মোকদমার 
বিচাক হইয়াছিল। এ মোকদ্দমার বাদী আগড়ডাঙ্গা-নিবাসী রাজচন্জর 
সরকাঞ্। এই মোকদ্দমাটা ইংরাজি ১৮৪১ থষ্টান্বের ২৯৪ নম্বরে রেজে- 
ইারিভূক্ত হইয়াছিল । মুন্সেফ মেজা মহা মদ আঙ্কার থান ফেকরড, 
এই মোকর্দমার বিচার করিয়াছিলেন $ 'কান্দর। তখন বীরভূম জেলার 
অন্তর্গত ছিল। যজ্ষেশ্বর চৌধুরী ফোন্‌ সালে: পজয্রহণ:করেন এবং 
কোন্‌ সালে মৃত্যুস্ুখে পতিত হন, তাহা নির্ণয় করিতে পা ঘা নাই। 
জান গিগাছে যে, তিনি সন ১২৬৯ মালে জীবিত ছিলেন । 

যজেখবর শর্মা চৌধুরীর পুত্রের লাম শ্রাপচন্ত্র শর্্া চৌধুরী । 
আহুদানিক সন ১২৪* সালে প্রতভাপচন্দ্র শন্দা চৌধুরী জন্মগ্রহণ কেন। 
তিনি াল্যকাল হঈতে দন্তপড্ডে শ্রমে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। শ্রন্তি 
ৰৎসর ছুর্খোৎসবের এবং বিবাহ, শ্রাঙ্ছ প্রভৃতি ক্রিয়। কদ্মের লষর- 
আগড়ডাঙগায় আগমন করিসা আমোদ প্রমোদ করিতেন । জ্দাদি তাছাকে 
স্গেখিয়াছি। তিনি জর্বাঙনুন্দর পুরুষ ছিলেন। আমার পিতামহ 
হ্ৈলোক্যনাথ শর্দা চৌধুরী তাহাকে কাঁক। বলিয়া ডাকিত্তেন 
এবং কামার পিল্ভা তারিণীগ্রসাদ শর্মা চৌধুরী এ্রহং খুক্লতাত 
রাধিকাপ্রসাঙ্গ শর্খা চৌধুরী তাহাকে ঠাকুরদাঙ্গা! বলিয়া ডাঁকিতেন। 
গাগড়ডালার চৌধুরীবংশে স্থরাপাদ নিহিজ। এাত্পঞ্ডে গ্রামের 
আন্ষণগণ প্রায় লকলেই শান্ত । তিনি তাহাদের সংলরে থাকিয়া 


"গণ আশাড়ভাঙ্গ। গ্রাম । 


নশক্কিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সময় ময় সামান্য পর্মাণে ছুাপান 
করিছেন। ছুর্গোৎসবের সময় ছুই এক বেতিল মস্ত 'আগড়ডাঙ্গায় আনিয়া, 
চৌধুরীদের সংগোপ প্রঙগাদের বাটীতে লুকাইয়! রাখিতেন এবং রাজ্রে 
সই একজন সঙ্গীলহ গোপনে পান করিতেন। আনুমানিক সন 
১৩** সালে হতশ্ডেড গ্রামে মাতুলালয়ে গ্রহণী রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ছিল। আগড়ডাঙ্গা হইতে দত্বপড্ে বাইয়। 
জ্রোলোকানাথ চৌধুরী তাহাত্র শ্রাদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেদ। আমি 
সাহার সঙ্গে গিয়া শ্রাদ্ধ দেখিয়াছিলাম। প্রতাপচন্্র শর্। চৌধুগী বিবাহ 
করেন নাই । অতএব তাহার মুতাসহিত তাহার বংশলোপ হইল । 


সন্তোষ শ্ম? চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্রের বংশ। 
গোকুলচক্দ্র শর্মা চৌধুরী । 


গোকুলচন্ত্র শর্মা চৌধুরী সন্তোষ শর্মা চৌধুরীর ছিতীর পুজ। তীহার 
জন্মসৃতা-তারিখ স্থিরীকৃত হয় নাই। এক্ষণে কেবল মচাত্মা গোকুল- 
চক্র শর্মা চৌধুরীর বংশ বর্তনান আছে । অপর নকলের বংশ লোপগ্রাপ্ড 
হইয়াছে । তিনি পরম ধারক ও নিষাঁবান্‌ ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'অতিথি- 
সৎকার এবং জনাথজনপাঁশন তীষ্গার জীবনের প্রধান তত ছিল। 
গোকুলচক্জ শর্মা চৌধুত্রীর এক পুত্র ও ভিন কন্তা। পুজের নাম 
বৃন্দাবনচন্ত্র শব চৌধুরী, একটা কন্তার নাম রুক্মিণী দেবী, অপর হট 
কলার নাম নির্ণর করিতে পার! যার নাই। 

বঙ্গাবন্চক্রা শর্্া চৌধুরী গোকুল্চন্্র শর্মা চৌধুরীর একমাত্র পুত্র । 
ভঠহার ছন্সমৃত্ু-তারিখ নির্গত হয় নাই। তিনিও তাহার পিশ্কার ভ্তায 


আনন্দচন্দ্র শক্ম! চৌধুরী । শঁ 


ধার্টিক ছিলেন । তাহার পড়ী একটা মাত্র পুক্র রাখিয়া! অকালে মানবলীল! 
সংবরণ কযেন। তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। একদিন 
বাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ তিনি মৃত্ামুখে পতিত হ্ইয়াছিলেন ॥ 
কবিরাজের! অনুমান করেন 'যে, হঠাৎ বুকে শ্রেক্সা সঞ্চার হওয়ার তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল 'সন ১২৯০ সালের পুর্বে তিনি ইছধাম পারতাগ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার একমাত্র পুক্র আননাচন্দ্র শর্্ম। চৌধুরী তখন নম্ব দশ 
রৎসর বয়স্ক বালক । 


আনন্দচ ন্দব শর্মা চৌধুরী 

আনন্দচল শর্মা! চৌধুরী বুন্নাবমচন্ত্র শর্মা চৌধুরীর একমাল্র পুজ। 
তিনি আনুমানিক সন ১১৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নম দশ বৎসর 
বয়সে পিতামাতৃহীন হইর়া, আনন্দচল্জ শর্মা চৌধুরী তাহার ভ্ঞাতিগণ কর্তৃক 
গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাহার পিতার বহুদংখ্যক ধাতু- গ্রস্তরনির্শিত 
কাসন, লোহনির্ত্িত খড়, কুঠার প্রভৃতি ভন্ত্র এবং গ্রন্তরনিশ্দিত শিব, 
ভাত! গ্রন্থতি সাংসারিক কার্ধেযোপযোগী ভ্রধ্য ছিল। বালক আননদচজ্দরের 
নিকট গ্রামবাসিগণ এ সকল দ্রব্যের ষাহ। প্রার্থন! করিত, তিনি আনন্দের 
সহিত তাহাকে সেই দ্রব্য প্রধান করিতেন। বাল্যকালে আনন্দচন্্ 
এক্ধপ পরিশ্রম ও মনঃসংযোগের "সহিত বিস্কাভ্যান করিতেন রে, অনেক 
সময় আহার কুবিতে বিশ্বৃত হইভেন। ফলতঃ অতি অল্প সময়ে, তিনি 
তৎকালীন বাঞ্জাল৷ বিগ্যায় রিশেষ় পারদশিত্! লাভ করিনাছিলেন। 
জ্ঞাতিগণ আগড়ডাঙ্গার ব্রজমোহন চক্রবর্তীর কন ব্রহ্ধময়ী দেবীর সহিত 
কাননাচন্ত্র শশ্মা চৌধুরীর বিকাঁহ দিয়াছিগেন। যৌখনের প্রারস্থে জনৈক 
মর্যাসী আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ, স্কুল এবং বলিষ্ঠ কলেবর, প্রশস্ত বক্ষ, আকর্থ- 
বিস্ৃত চক্ষু, উদ্নত ললাট, গন্ভীর কঠিধ্বনি এবং আরও 'কতিপন্ধ সুলঙ্গণ 


খন্ড ' খাগড়ছাঙা গ্রাম । 


দর্পন করিয়! ভবিধ্যঙ্থাধী করিয়াছিলেন যে,-দবখস ! মা লঙ্গী আন্ত, 
কাল পর্যন্ত তোমীর আঅনুগাষিনী হইবেন, আন্না এবং নিঃস্বার্থ পরো” 
পকার তোমার জীবনের মছাব্রতত হইবে | আনন্দচন্ত্র আ।গড়ডাক্সার 
চারিক্রোশ পূর্ব ভাজিবপুর গ্রামের মুললন্গান জমিপারছের' 'অধাঁনে কার্ময 
করিতেন। তৎকালীন ভূমাধিকারিগণের কর্মচারীর বেতন দ্র 
₹ইলেও, তিনি যাহ! উপার্জন করিতেন, তাহাই সঞ্চিত হইত । কারণ 
তাঙ্কার আবস্ট্রকীয় বস্ত্র, চাউল, তৈল, লবণ প্রভৃতি সমুদয় দ্রবা তীঙ্থার 
বাট়ী হইতে তাহার নিকট প্রেরিত হইত। লে সময় ভদ্রলোকদিগকে 
লবণ ভিক্স আর কোন দ্রব্য ক্রত্ব করিতে হুইন্ত নাঁ। ভূমিতে কার্পাপ 
হন্িত, শ্রীলোকেরা শৃত্র প্রস্তত করিত এবং সস্তবান্গগণ পারিশ্রক্গিক- 
শ্বন্ধপ চাউল গ্রহণ করিগ্স বস্ত্র বন্নন করিয়া দিত । ধান্ত, কলা, তৈল- 
জনক শন্তা, ইক্ষু, পাট, শন এবং তরকারি প্রভৃতি সমস্ত আৰগ্তকীর 
ব্য ভূমিতে উৎপন্থ হইত। তাহার জ্ঞাত্িগপের মধ্যে কেহ বখন কোন 
সম্পত্তি বিভ্রর করিতে উদ্ভত হইলে, তিনি সাহা! ক্রপ্ন করিভেন। ভিনি 
অনেক বিষয় উত্তরাধিকার-সুত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এততিন্র অন্য 
লোকেরও অনেক সম্পত্তি তিনি ক্রন্ব করিয়াছিলেন। মৃড়ার কতিপয় 
বৎসর পুর্বে, সন ১২৭* সালের মাঘ মাসে, বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী 
ধানার অন্তর্গত চুপীগ্রামে, তিনি একটি মুলাবান্‌ সম্পত্তির উত্তরাধিকাৰী 
হইয়াছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কখন চিন্ত। করেন লাই যে, চুপীর সম্পত্তি 
তাহার হস্তগন্ত হইবে। সন ১২৭৭ সালের কাণ্তিক মালের শেষাংশে 
একদিন চুপীর হরমোহন রায় মহাশয়ের প্রেরিত জনৈক ভদ্রলোক 
আগড়ডাঙ্গার ঈউপস্থিত হইয়া, খনন্দচল্লা শা চৌধুরীর নিকট প্রকাশ 
করেন,--পচুপীর ৮ রামগোপাঁল রায় মহাশয়ের পত়্ী উমানুম্দরী দেবী 
লন, ১২৭০ সালের ১৯শে কার্থিক মৃত্যুুখে পতিত হইয়াছেন, রামগোপাল 


'আনন্দচজ্দ শশ্মা চৌথুরী | ঞ 


বায় মহাশয়ের প্রপিভামহের বংশে কেহ জীবিত নাই, ক্াপনি তাহার 
ছাতা * গাকুলচজ্জ শর্মা চৌধুরীর পৌল্র, অতএব আপনি শ্রক্ষপে 
রামগোপাল রায় মহাশয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, উক্ত সম্পত্তির পরিমাপ 
১৩১৪৪ একশত একঘ্িশ বিঘা উনিশ কাঠা! নিষ্কর ভূমি। সকল তৃি 
বঞ্চমান কালেক্টারির সন ১২৯৯ সালের ১৩৩৩৫ নবয় তায়দাধ-তুক্ত, 
ইহাতে আপনার যথেষ্ট সার হইবে ” আননচন্ত্র শর্দা! চৌধুরী বলিলেন, 
“ম্পত্ভিটী লাভজনক, তাহা আমি জানি, কিন্তু ভূমিগুল| বছদুরে 
অবস্থিত এবং হস্তগত কর! বিশেষ কষ্টকর, মি বৃদ্ধ বন্ধসে এত কই 
করিতে পারিব না, কআ্মামার সম্পত্তিতে কাজ নাই।” ভদ্রলোকটী 
বলিলেন,_-*আপনাকে একটী পয়সা খরচ করিতে হইবে না, কোন 
কষ্ট করিতে হইবে না; চুপীনিবানী হরমোন রায় মহাশর বর্ধমানের 
মহারাজার দেওয়ান, পূর্ববস্থলী, কালনা এবং বর্ধমানাঞ্চলে তাহার 
হথেষ্ট প্রতিপত্তি, তিনি খরুচপত্র সমস্ত করিবেন, তবে আপনি গু বিষয়টা 
থান! ধার্ধ্য করিয়! রার় মহাঁশয়কে বিলি করিবেন ।” আননচন্ত্র শব্দ 
চৌধুরী উক্ক গ্রধ্তাবে সম্মত হইলেন। ইংরাজি ১৮৬* খুষ্টান্বের ২৭ 
আইনের বিধানক্রমে সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত, তিনি হরমোন রায় 
'মভাশ'য়র সাহাযো বদ্ধমানের জজ লাহেৰের নিকট আবেদন করিলেন। 
লন ১২৭* সালের মাঘ মাসে নলীপুর হইয়া, ভাগীরথী-বঙ্ষে নৌকাঘোগে 
তিনি চুপীষাত্রী করিলেন। চুপী পৌঁছির়া, জজ সাহেবের সার্টিফিকেট 
পাইবার পূর্বেই, তিনি বার্ষিক ৬৭২ টাক! রাজস্ব ধার্য উক্ত সম্পি হর 
মোহন রায় মহাঁশয়কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্র্দান করিলেন এরং অই 
মণ্দে বার ম্হাঁশর়কে পাটা লিখিয়া দিলেন ও রায়মহাশয় ভীহাকে 
কবুলক্তি লিখিয়! দিলেন। উক্ত পার্ট্রা এবং কুবুলতিতে প্রকাশ থাকিল 
মে, জজ্‌ সাহেবের নিরুট সার্টিফিকেট পাইলে, হরমোহুন রার, মহাশর 


খ৮ . আগড়ডাঙ্গা গ্রাস, । 


প্টাছাকে, বার্ষিক রাজস্ব বাতীত ১৫০২ টাকা।, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের জগ্য' 
একবার প্রদান করিবেন । উক্ত পাট্রা-কবুগতি রেজেষ্টারী হইলে, আননা- 
চন্দ্র শন্মম! চৌধুরী বাটী যাত্রা করিলেন। শুনিয়াছি যে, পাট্রা-কবুলতি 
রেজেষ্টাবী করিবার ভন, তাহাকে কালনা পর্যাস্ত যাইতে হইয়াছিল। 
কালনা তখন স্থিকা-কালন। বলিয়া কথিহ হইত। বাটী ধাত্রাকালে, 
পথিমণ্যে সন্ধার পর নৌকা টাইহাটে আসিয়া উপস্থিত হইল । ফাইহাট 
ভখন ভাগীরথী-তটে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে পুণ্যতোয়। ভাগীরথী দীাই- 
ছাটের একক্রোশ দুধে গ্রবাহিতা হইতেছেন। দেই বৎসর তিনি ঈাই- 
হাটের বিষুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্বীয় পৌত্রী গোলাপসুন্দগী দেবীর 
উদ্ধাই-কার্ধয সম্পন্ন করিয়াছিলেম। নৌকা ট্াইভাটে উপস্থিত হইলে, 
ভিনি বিষুদাস বন্দোপাধায়কে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া! সংবাদ পাঠ!ইলেন। 
এই সংবাদ পাইয়া, অনভিবিলম্বে বিষুপস বন্দোপাধ্যায় নৌকায় উপস্থিত 
হইয়া, তাহাকে তাহাদের বাটা যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। চৌধুখা 
মতাশর প্রকাঁশ করেন বে, পৌস্রী দানের রাত্রি হইতে একবৎসর সম্পূর্ণ 
না হইলে, তিনি তাহাদের বাইী গমন করিতে বা তাহাদের কোন ভব 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কারণ ইহা শান্ত্র-বিরু্ধ। তিনি পরদিবস 
আগড়ডাঙ্গায় গ্রত্যাগমন করিলে, স্বগ্রাামর এবং নিকটবর্তী শ্রামপমূহের 
বুদংখ্য% ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ্থ করিয়া, টুপীর সম্পত্তি সম্বন্ধে 
অনেক কথা জিজ্ঞাসা কারয়া কৌতি'ল চরিতার্থ করিলেন। তাহার 
বাটা প্রতাগত ৬ইয়া, শ্ব"বর্গেত এব" শ্রামবাসগণের নিকট গল্প করিতে 
লাগিলেন,-“চৌধুরী মহাশর কি পুণাবান লোক ! মৃত্যুকাল পর্যাস্ত 
লম্মী ইহার পিছনে লাগিয়া আছেন ! চুপীর বিষক্ঘটা মা লঙ্গ্ী যেন হাতে 
উলে দান করিলেন 1” সন ১৯৭১ সাজের ১৮ই আষাঢ় বৃহস্পাতবারে [জনি 
তার ধাটা-ন'দন পপলাপুশুরিগ নানক্ক পুধদিগী একি মুদি কের 
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করেন ।* ইহার পর তিনি কোন বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন কিনা বলা 
যায় না। | 
আননচন্ত্র শর্মা! চৌধুরীর জঠিথিসৎকারগুণে নানাদিশগোশাগত ধার্টি্ি 
সঙ্লামীবৃন্দের পবিত্র চরণস্পর্শে আগড়ডাঙ্গ! পল্লী পবিভ্রীককতত হইত। 
গ্রতাষে, মধ্যাঙ্নে ও সায়ংকালে সন্ন্যাসিগণের শঙ্খঘণ্টারোলে ও ভজম- 
গীত ধবনিতে আগড়ডাঙ্গ! মুখরিত হইত । ছুর্গাবাটার প্রাঙ্গনে, বৈশ।খের 
মধ্যাহৃকালীন প্রচণ্ড রৌদ্রে, স্ব স্ব আসনের চতুর্দিকে চারিটা অগ্নি 
গ্রজলিত করিক্স], কতিপয় পঞ্চতপাঃ বাহৃভ্ঞানশূন্য।বস্থায় পরম।ত্বার 
ধ্যান-নিমপ্ত্র | ম্বানাভাব বশতঃ ছুর্গাবাটীর বহির্দেশে, কয়েকটা সন্নাসী 
শালগ্রাম, সীতারাম, হন্থুমানজি এবং গোপাল প্রভৃতি দেবতার পুজার 
নিবত্তক। তথায় স্থানাভাব বশতঃ প্রতিবেশিগণের প্রাঙ্গনে কোন সন্ন্যাসী 
শ্রীম্গৰ্ধগীতা পাঠ করিতেছেন) কেহ বাল্সীকি রামায়ণ, কেহ তুল্লগী- 
দাসী রামারণ এবং কেহ হনুমান চল্লিশা পাঠ করিতেছেন। কোন 
স্থানে জনৈক নানক পন্থী সাধু, মহাত্ম। নানকের পবিদ্ধ চরিত্রপাঠ করিতে 
ছেন। কেহ পুরজাসমাপনান্ধে শঙ্খবণ্টাধবনে কিংণা পবিত্র ভজন-গী'ত 
আর্ত করির়াছেন। কেহ দেবতার ভোগের নিমিত্ত রুটি প্রস্ত* করিতে, 
ছেনু, কেহ রুট প্রস্তত করিয়া, তাহাতে ত্বত্ত লেপন করিতেছেন এবং 
কেত আতপণ্ম রন্ধন করিতেছেন । আননচজ্র শর্মা চৌধুরী গঙ্লগী, 
ক্তৰাসে কৃঠাগ্রলিপুউ সন্্যাসিবুন্দের সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছেন এবং 
তাহার প্রদত্ত থাগ্চদ্রবাপেক্ষা কাহারও অধিক খান্তদ্রব্যের প্রয়োজন আছে 
কিনা, তাভা অঞ্জি বিনীভভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । কেহ হব 
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বরিধ।ভলেন। শস্ীনদন মেন, আগডডাঙগ।র তাপ ত/গ কররিগ মুর্িদাবাদ ভেল।র 
জগ পুণে খান ক ছানজেন ২ উহার বধ হঙ্গাগর অপস্থিতি বারিউিছেন। 


রও জাগড়ভাঙ্গা গ্রাম । 


সঞ্চালন দ্বার! এবং ফেছ বাক্যোর ছারা স্ব স্ব মনোভার ব্যস্ধ করিতেছেন। 
তৎকালে আগড়ডাজা! পল্লী তীরস্থল বলিয়! ভ্রম হইভ। আনন্দচজ্ের 
জীবদপার চৌধুরী-গৃহ কখনও সন্ন্যাসি-পাধূলি লাভে বঞ্চিত হয় নাই। 
চৌধুরী-বংশের হুর্গোৎসব পুরুষাহক্রমে চলিয়া জালিতেছে। ব্দাদন- 
চন্জ পর্দা চৌধুরী লরম ভক্তিভাবে সর্বসিদ্ধি প্র্ারিনী যা দশভৃজ। দুর্গার 
পুজা করিতেন । পুজার চারিদিন যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত বহুলংখ্যক ব্রাঙ্গণ, 
খুগ্ত ও দরিত্র বাক্িদিগকে ভোজন করাইতেন ৷ দ্নেবীর ভোগের পর 
“রাত্রি ছটা, তিনটা পর্যান্ত অগ্পদ্দান চলিত। কি নিমন্ত্রিত, কি অনিমন্ধিসত, 
সফল বাক্ধিকেই পরষ যত্বের সহিষ্ভ ভোজন করান হইত। হ্বেবীর 
ভোগের নিমিত্ত তৎকাল-প্রচলিত ব্হসংখাক বান প্রপ্তত হই , অধিকন্ধ 
ব্রীহি কলাইয়ের ডাল ও পুফরিনী-জাত কচুর শাক রদ্ধন করান হুইভ। 
'ছিনি এবং সমস্ত মিষ্টাঙ্গ ময়না ঘারা গৃহে গ্রস্ত করান হইভ। মোদকগণ 
কিন্ত কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত ন!। জরিদ্রগণের জন্ত প্রচুর পরি- 
মাঁণে সুড়ি ভাজান হুইত। প্রতিবেশিনী সদেগাপ গু গন্ধবণিক রমনীগণ 
পূজায় ছুই মাস পুর্ব চইতেই মুড়ি ভাজিতে আরস্ত করিত। কিন্ত তাহারা ও 
এই পারশ্রমের নিমিদ্ধ বেতন বা পুরস্কার গ্রথণ করিত ন1, অনেক জন্তু, 
রোথে কেবল আহার করিত। দর্গাফঠীর দিবসে, গ্রামের সমস্ত পৃজা- 
বাটার পুঝোহিভগণ একক্রে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তস্থ কালী-পুদ্বত্বিপীডে 
ঘট পূর্ণ করিতে গমন করিতেন। এই সময গ্রামের লমন্ত পৃজাঁবাটীর 
ঢাক, ঢোপ, বংশী, কসর, শঙ্খ, ঘণ্টা একত্রে বাছিত হওয়ায়, দশদিক 
মুখরিত হইত। পুরোহিতগণ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া, স্ব স্ব পূজামণুপে 
বারিপুর্ণ ঘট স্থাপন কর্িতেন। এই দিবস কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের 
দ্বেবীর সম্মুখে ছাগবলি গর্ত হইন্জ। হুর্গামতী দিবসে চৌধুরীদের কিংবা 
"অঅ কাহার দেবী নিকট কোন ব্লি প্রদত্ত হইভ না। ছুর্গাঠীর 
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নায়, সপ্তমী দিবসে৪ কালী পুক্ষরিণী হইতে ঘট পূর্ণ করিনা আনা 
হইত। এই দিবস গ্রামের সকল পুজ।-বাটাতেই বলিদান হুইত। 
_বলিদানের পুর্বে সকলপুজাবাটার বাগ্ভকরগণ স্ব স্ব বাস্চযন্ত্র লইয়া, 
চৌধুরীদের পুজা-বাটাতে উপস্থিত হইত। সর্ধপ্রথমে চৌধুরীদের 
দেবীর সম্মুখে বপ্দান হইত। তৎপরে সমস্ত বাগ্তকরগণ এবং 
দর্শকবুন্দ বন্য্যোপাধ্যায়দের পুজা বাটাতে উপস্থিত হইত, তথায় 
বলিদ্ধান হুইলে, রায়েদের পুজা বাটীতে উপস্থিত হইত, রাকেদের 
ষলিদান হইলে গন্ধবণিকজাতীয় চদ্দের . পুজা-বাটাতে উপস্থিত 
হইত, ভাদ্র বলিদানের পর গ্রহাচাধ্যন্দের পুজা-বাটাতে উপস্থিত 
হইত, তথায় বলিদান শেষ হুইলে কোটালদের বঝাটীতে উপস্থিত 
হইত এবং তথার বলিরদান শেষ হইলে আপন আপন বৰাঁটী চলিয়া 
যাইত । গ্রহাচার্যদের ৰলিদান শেষ হইলে, কোটালবাটীর বলিদান দর্শন 
করিতে যাইবার সময়, দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকে অশ্লীল ভাষায় গান 
গাহিভ ও নৃত্য করিত। মহাষ্টমী পুজার কেবল বন্দ্যোপাধায়ঙ্গের দেবীর 
সম্মুখে বলিদান হইত। চৌধুরীদের বা আন্ত কোন বাটাতে মহাষ্উটমীতে 
বলিদান হইত্ত না। সপ্তমী পুজার স্তার, সন্ধিপূজার বলিদানগ চৌধুরীদের 
দেবীর নিকট সর্ব প্রথমে হইত। দক্ষিণদিকম্থ কোন গ্রামের বলিদান- 
বাঁদ্য শ্রুত হুইবামান্র, চৌধুরীদের দেবীর নিকট একটা সম্পূর্ণ শ্বেত 
বা সম্পূর্ণ কুষ্ণ ছাগ বণ গ্রদ্ হইত। দক্ষিণরদিক্ছ বলিদান-বাদ্য অতি 
শীন্র শ্রবণ করিবার মানসে, আননদচন্দ্র শর্মা চৌধুরী, বৃক্ষোপরে এবং 
গুছের চাঞের উপর লোক রাখিতেন। দক্ষিণের বলিদান-বাদ্য শ্রুত 
হইবামাত্র তাহারা উপর হইতে চীৎকার করিন্বা সংবাদ দিত এবং 
তৎক্ষণাৎ চৌধুরীদের বলিদান সম্পশ্ন হইত। তৎপরে ত্বস্তান্ত বাটীতে 
সগ্তমীপুজার তায় বলিদান সম্পন্ন হইত। সন্ধিপূজার বলদানের পর 
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জাক্ষণ্িগকে ফলমূলাদি সোঁঞজন করাঁন হইত । নবমী পৃজার দিবসেঞ্জ 
লব্বগ্রথমে চৌধুরীদের দেবীর সম্মুখে বলিদান হুইন্ভত এবং ভৎপরে 
সপ্তমীপূজার বলিদানের ক্বার, জআগ্যান্ত বাঁটাতে বলিদ্ান হইত। দশমী 
পুজার দিবসে কেবল বন্্যোপাধ্যায়দের দেবীর সম্মুখে বলিদান হইস্জ, 
'কিস্তু চৌধুরীদের কিন্া জন্ত কোন বাটাতে সে দিরস জিদান হইত না। 
দেৰী-প্রস্ঠিমা বিমর্জানের পর রাত্রে গ্রমাদেবী মঙ্গলচন্ডীর সম্মুখে চৌধুরী, 
দের একটী, বন্দ্যোপাধায়দের একটী এবং টদদের একটা কুম্ম[গ্ড বলি 
শদন্ত হইত । দশমীপৃজার দিবসে বন্দ্যোপাধ্যারছের দেখীর নিকট 
পধুসিত অক্বের ভোগ প্রদত্ত হইত । বালি ব্যঞজন এবং মসলারহিভ বাসি 
সিদ্ধ মাংস & ভোগ্গের সহিত দেবীকে উৎস কর! হইত। বিজগ্বা দশমীর 
দিন বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাটাতে, গ্রামশ্থ সমস্ত ব্রঙ্ষণ বাসি অর-প্রসাদ ভোজন 
কররিত্কেল এবং কানে আননাচন্ত্র শর্ম। চৌধুরী তীহাদগরকে পরন যদ্ধে 
সগ্যোপক অন্নব্যঞ্রনাঞ্ি ভোজন করাইন্েন । ৰলিদানের নিরমটী বর্ধমান 
কাল পর্যন্ত কোনরূপ পরিবর্তিত হয় নাই এবং ভার্রু সত সকলে 
পালন করিতেছেন । বন্যোপাধারদের পুজা, তাহাদের দৌহিত্রেন 
উপাধি অস্থলারে চট্রোপাধ্যায়দের পুর্জ! বাল! কথিত হয়। চট্টো- 
পাধ্যায়দের শে বংশধর আ্ভোধ চট্টোপাধ্যায়ের সম্তানাদি না থবকায়,, 
এই পুজাটী উঠির। যাইবার মহ হইঘাছে। কোটালবংশীয়গণ গ্রামের 
চৌকিদার ছিল। তাহাদের চৌৰকিদারী চাকরাণ সম্পদ্ধি, বাজেমাপ্ 
হগ্যরার, তাহার! গ্রাম পত্রিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাদের দুর্দাপুল্লা ৪ 
উঠিয়া গিয়াছে। পুজার রান্ধে চৌধুরীদের হুর্দামগডপ এবং, হুপ্ধাবাহী, 
প্রভৃতি চতুম্মুখ, অষ্টুমুখ এবং ষোড়শমুখ মুষ্পয় প্রদীপে আলোকিত হছে । 
প্রদীপে সর্ষপ তৈল এবং গ্রাত্ত্যেক মুখে স্কুল শলিতা! প্রদত্ত হই। কোন, 
কোন প্রদ্দীপ কাষ্ঠনির্শিত উচ্চ প্রদীপদানের উপক্ধ স্থাপিত হইন্ত: এবং 
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কোন কোন প্রদীপ গৃহের কড়িকাষ্ঠে বুগাইয়া দেওয়া হইত। পুজা- 
মণ্ডপে ছুই একটী মোমবাতি এবং কাচনিশ্মিত আলোফও জালিত 
ইইন্ক। তৎকালে কেরোনিন-তৈল শোধী বা পুষ্ট আলোক ব্যবহৃত হইত 
না, কারণ দেশে তখন কেরোলিন তৈলের প্রচলন ছিল না। বিছা 
দশমীর রাত্রে প্রতিমা বিসজ্রনের পর,গ্রামস্থ ব্রাঙ্গণবালক গু ব্রাহ্মণধুবক গণ 
ঞ্লুত্যেক ব্রান্মণখাটা গমন করিয়া, পৃজনীয় ব্যক্তিদিগক্ষে প্রণাম ও সমবয়স্ক 
ৰাক্িপণকে, আলিঙ্গন করিত্েন। বৃদ্ধ বাহ্ধণগণ নিমস্ত্রধোপলক্ষে চৌধুরী- 
বাটী আগমন করিয়া, সঙ্গবন্স্ক বুদ্ধ ব্রাঙ্মণদিগকে আলিঙ্গন করিতেন । 
কারস, গন্ধবণিক, সদেগাপ এবং অআন্তান্ত জাতীয় ব্যক্তিগণ এ রাত সমস্ত 
্াঙ্গপবাটী গমন করিয়া, আবালবুন্ধ সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিত; । 
গণামালিঙ্গনাদি সমাপনান্তে, ্রাঙ্গণবুনদ চৌধুরী-ব!টাতে ভোজন করিতেন । 
ব্রা্গণ-ভেংজনের সময়, আনন্াচন্দ্র শশ্খা চৌধুরী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট 
গমন করিয়া, কাভার কোন জ্রব্যের গ্রয়োঙগন," তাহা অতি বিনীতভাবে 
জিজ্ঞাসা করিতেন । ব্রাঙ্মণ'ভোজন সমাপ্ত হইলে, কারস, গন্ধবণিক, 
সদেগাপ প্রভৃতি জাতীয় ফ্যক্তিগণকে ভোজন করান হুইত। সর্বশেষে 
আননাচন্্র শর্শ! চৌধুরী স্বয়ং ভোজন করিতেন। সে রাত্রে আনন্দচন্্ 
শঙ্্না চৌধুরীর ভোজন করিতে চারিটা বাজিয়। যাইত । কোজাগরী পুর্ণি 
নার দিন পরাস্ত চৌধুরী বাট়ীতে উৎপব চলিত এবং তদনন্তর আঁত্ীয়- 
কুটুঙ্থগণ শ্বগৃহে গমন ক্ষরিতেন। 

পূর্বপূরুষগণের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে, পর্ধোপলক্ষে এবং 
স্্রীলোকদিগের ত্রতোপলক্ষে, জানন্দচন্্র শর্দ্া চৌধুরী প্রতিমাসেই 
্রাঙ্গঘভোজন করাইতেন। ব্রাঙ্গণভোজন সমাপনাস্তে তদ্দিবস 
পরম বত্বসহফান্ধে তিনি গ্রামের অন্তান্ত জাতীয় ব্যক্ষিগণকে' 
ভোজন করাইতেন। ব্রাঙ্গণ-ভোজনের নিঙিদত তৎকাল- প্রচলিত, 
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বনছুসংখ্যক ব্যঞ্জন প্রস্তত হইত, কিন্তু তত্রাচ তিনি ব্রীছি কলাইয়ের 
ডাল ও পুষ্করিণীজাঁত কু রন্ধন করাইতেন। তাহার বহুসংখাক 
পুষ্করিণী ছিল এবং তাহাতে বৃহৎ বৃহৎ রোহিত কাতলা প্রভৃতি মত্স্ত 
জন্মিত। ব্রাহ্গণভোজনোপলক্ষে বুসংখাক বৃহৎ মত্ত ধৃত হইত। 
(তোজনকালে ব্রাঙ্গণগণকে রোহিত গ্রভৃত বৃহৎ মৎস্তের অথণ্ড মন্তকর 
ব্যঞ্জন প্রদত্ত হইত । মস্ত, দধি এবং পায়স ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই 
প্রভূত পরিমাণে প্রদত্ত হইভ। ভোবনকালে পার্বতী গ্রামসমূক্ের 
অনেকে বিনা নিমস্ত্রণেও উপস্থিষ্ত হত । তাহাদিগকেও পরম সমাদরে 
ভোজন করান হইত । দররিদ্রগণ ছোজনাস্তে একজনের আহ্ারোপযোগী 
অনব্যঞ্জন বাটী লইয়৷ বাইত। 

আননদচন্ত্র শর্মা চৌধুরীর অন্নদান চৌধুরী-বংশের একটা গৌরবের 
বিষয়্। প্রতি দিবল অতিথি-ভোজনের পর আত্মীয়, স্বজন, কুট, 
পরিচিত ও অপরিচিত আঁগম্কগণের সহিত ভিনি স্বয়ং ভোজন করিতেন । 
বল! বাসথল্য যে, অপরিচিত ও ব্রাঙ্মণেতর আগস্তকগণেব সহিত তিনি 
কদাচ এক পউ.কিতে বলি আহার করিতেন না । আহারাস্তকে প্রতি 
বেশিগণের মধো কোন্‌ ব্যক্তি অভাব বা অন্ত কোন কারণরশতঃ থাগ্' 
দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কিন্ব। প্রস্তুত করিতে পারে নাই, তাহা অনুসন্ধান 
কৰ্রিতেন এবং এনূপ ব্ক্কিগণকে অন্নব্ঞ্জন গ্রদান করিতেন। এবকপ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে, ভদ্র ব্যক্তিগণ চৌধুবী-বাটার ভিতরে বিয়া, পরম সমাদুত 
হইয়! ভোক্ন করিতেন। গ্রামের কাহারও ৰাটাতে জন্য গ্রামের কোন 
তিন্ন জাতীয় ব্যক্তি আগমন করিলে, তাঙাকে আহার করাইবার নিষিত্ত 
গ্রামবাধিগণ চৌধুরী-বাটা লইয়া! যাইত এবং তথার সে ব্যক্তিকে' পর 
সমাদরে ভোজন করান হইত। অপরাহে আননাচন্দ্র শর্মা চৌধুরী, 
গ্রামের কোন ব্যক্তি অতুক্ত আছে কিনা সন্ধান লইন্কেদ। কেছু কোন 
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কারণে অভুক্ত থাকিলে তাহাকে বাটাতে আনাইয়৷ আহার করাইতেন 
এবং ধরিস্তর হলে তাহাকে চাউল দান করিতেন। আগড়ডাঙ্গা, উচুণ্ডি, 
আলেপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেকের ষ্ঠ, আষাঢ় মাদে ধান্তের অন্ভাব 
হইত | তাহার! দান গ্রহণ করিতে লজ্জানুভব করিত। আনন্দচঙ্জ 
শর্মা! চৌধুরী তৎকালে তাহাদিগকে ধান্ত খণ দিতেন। তাহার! মাঘযার্টো 
এ ধান্ত ফেরতর্শদত এবং নেকে অভাব.বশতঃ ধান্ত পরিশোধ “করিতে 
পারিত না। 

আননাচন্ত্র শন্ম! চৌধুরী তাহার মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ পরৌ- 
পকারার্ধে ব্যয় করিতেন। গ্রামে কোন বাক্তির পীড়া হইলে, তিনি 
দিবসের মধ্য অনেকবার রোগীর তত্বাবধান করিতে যাইভেন এবং 
তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামে কাহারও মৃত্া হঈলে, তিনি 
মৃতদেহ সৎকারার্থ গ্জান্তীর পাঠাইবার বাবস্থা করিতেন। তীহার এক্প 
একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিণ যে, সঞ্লেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার আদেশ পালন 
কাঁ$ত। গঙ্গাতীরে সৎকারার্থ, তিনি কোন ব্যক্তিকে মুতদেহ বহন 
করিতে বলিলে, সে ব্যান্ড তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করিত এবং 
শৌধুরী মহাশয় কুক আদিট হহয়াছে বলিয়। আপনাকে গৌরবাস্থিত 
মনে কপ্সিত। মৃতদেহ অতি শীদ্ব সৎকারার্থ প্রেরিত হইত, কারণ যত- 
ক্ষণ না মুতাদেছ গ্রাম হতে বাছির কর! হইত্ত, ততক্ষণ গ্রামের দেবদেবীর 
পুজা বন্ধ থাকত্ত। স্বগ্রামে কিন্ব। পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে, কোন বৈষ- 
য়িক ব্যাপারে বা অগ্ত কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই আনন্- 
চল্ত্র শব্দ চৌধুরীকে মধ্স্থ মানিত। তাহার নিরপেক্ষতাগুণে তিনি যেরূপ 
মীঙ্গাংস৷ করিয়। দিঙেন, উভয় পক্ষই আনন্দের সহিত তাহাতে সন্ত 
হইত। 


আনন্দচজ শর্শা চৌধুরী বিচারালয়ে শপথ করা পাপ মলে 


জি 


৮৬ আআ গড়ডাঙগা গ্রাম । 


করিতভেন। তদ্দেতু তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কখনও কোন মোক্ষদ্ধন। 
করেন নাই, কিন্বা কোন মোকদ্দমায় সাক্ষা প্রদা্ম করেন নাই। বৃদ্ধাবন্থায় 
একৰাৰর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুগার কাগ্রাম থানার নিকটবী 
মৌশ্রামের জনৈক কলহপ্রয় লোক তহাক্ষে সাক্ষী মানায় লাক্ষিগণের 
উতালিক] হইতে তাহার নাম বাদ [দখার দন্ত তিনি উদ্ক ব্যক্তিকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ ব্যক্তি সে অনুরোধ কক্ষ! করে নাই । 
অগত্তা। ভিন লুকাইয়া পর্ডিলেন। বর্তমান স্ময়ের স্তায়, ভৎকালে 
এ্নিচ্চুক সাক্ষীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করণার্থ মাল ক্রোকের বিধি ছিল 
না। উক্ত সাক্ষীকে সাক্ষা দিবার নিমিত্ত বিচারাণয়ে উপস্থিত করণার্থ 
বিচারপতি স্থানীয় পুলিসের উপর লিখিস্জ ক্ষমতা প্রদান করিতেন । 
স্ত্রাধিক চৌকিদার সমেত, কেতুগ্রাম থানার তৎকালীন পারগা, একদিন 
শেষরাত্রে, আনন্দচন্জ্র শর্শী চৌধুরীর বাটীর চতুর্দিক বেই্টন করিলেন। 
কেতুগ্রাম খানার সমস্ত গ্রামের অধিবাসিগণ চৌধুরী মহাশয়কে সম্মান 
ও ভক্তি করিত। বাটী ঝেষ্টন করিবামান্ত জনৈক চৌকিদার 


, অপর একজন চৌকিদাব্রের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া চৌধুরী-বাটা 


প্রহেশ করিল এবং চৌধুরী নহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ত্রেলোক্যনাথ 
চৌধুরীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদ জ্ঞাত হইর। 
তিনি ভদীয় পিতা আনন্দচল্ত্র শর্মা চৌধুরীকে সাবধান করিয়া- 
দিলেন। পরাতে হ্ৈলোক্যনাথ চৌধুরী সদর ঢুয়ার খুলিলে, দারগা 
উহাকে ওয়ারেপ্ট দেখাইয়া আনন্দচন্রী শন্্মা চৌধুরীকে উপস্থিত করিবার 
জন্ত বলিলেন । ছিনি প্রকাশ করিলেন যে, চক্ষুপীড়া চিক্ষিৎসা করাইবার 
নিমিত্ত চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা! গিয়াছেন। দারগ। বলিলেন যে, চৌধুরী 
মহাশয় বাটনে অ]ছেন কিন! জানিবার নিষিদ্ত, তিনি বাটামধাস্থ সমস্ক 
গৃহ আন্ুন্ধান করিরেন। বাটাস্থ স্ত্রীলোক দিগের নজ্জাশীলতার হানি ন! 


আনন্দচন্দ্র শব! চৌধুরী ৮৭ 


ছয়, তত্সিশিত্ত পরিগা তাহাদিগকে একটী পৃথক গৃছে বাঁধিবার নিমিভ 
ছৈলোকাানাথ চৌধুরীকে উপদেশ দিলেন। তৎপরে ভপ্লো কদ্ধিগ্নের 
সম্মুখে গৃহ তল়্াশ আরম হইল। ইতাবসরে ত্রেলোকানাথ চৌধুন্বী খিড়কি 
দ্বাং দিয়া আনন্দচন্ত্র শর্মা! চৌধুরীকে প্রতিবেশী লদেগাপদিগের গৃহে রাখিয়া 
আঁসিলেন। সভশ্াধিক চৌকিদারের হধো একজনও এ কার্ষ্যে বাধা দিটা 
না, কিন্ব! এ কথ দারগার নিকট প্রন্কাশ করিল না । বেলা ছইপ্রহর 
পরাস্ত দারগা সমস্ত গৃহ তন্লাশ করা চৌধুরী মহাশয়কে দেখিতে না 
“পাইয়া অগত্যা হতাশ অন্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন এবং চৌধুরী মহাশর 
কলিকাতা গিয়াছেন বলিয়া বিচারপতিকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর 
চৌধুরী ম্তাশয়ের বিনা লাক্ষোই বিচারকার্ধ্য শেষ হইল। চৌধুরী 
ম্হাশরকে আর সাক্ষ্য দিতে হইল না৷ 

রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আনলচন্ত্র শর্দ্মী চৌধুরী শব্যা তাগ করিয়া 
শাত্রোখান করিক্তেন। গাত্রোখান করিয়। প্রাভ:ন্মরণীয় অন্ত্রেক্ষিরণ 
করিতে করিতে নন্ত গ্রছণ করিতেন। ভিতরবাটাস্থ পূর্বন্থারী গৃহের 
উচ্চ বারাগ্ডায় উপবেশন করিয়! নস্ত ই্রাহণ করিতে করিতে, তিনি জহর 
কৃষিকার্ষ্যোপযোগী প্রিয় ভৃত্য ৰাশী মুচিকে ডাকিতেন। বাশী মুচি চৌধুরী- 
দের মহুলসে পুষ্করিণীর পাহাড়ে, অন্তান্ত মুচিদের সহিত বাস করিভি। 
মছুলপে গুরিণী চৌধুরী বাটা হইতে প্রান অন্ধ মাইল দূর। আনলাচজ 
শন্দী চৌধুরীর কঠধ্বনি এতদূর গম্ভীর ও উচ্চ ছিল যে, তিনি ভীহার 
ৰাঁটাতে বসিয়া বাঁশী মুচিকে ডাকিলে, বাশী মগ্ুলসে পুঞ্করিনীর পাহাড় 
হইতে গুনতে পাইত এবং গ্রামের সমস্ত বাক্তির কর্ণে এ শব পৌছিত। 
একদিল গ্রত্যুষে ভিনি তাহার বাঁটী হইতে জনৈক প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিপেন,-_*মঙ্গলা, জাগুন আছে?” এই শব গ্রাষের কাদফোল। 
নামক পূর্ব পাড়ার এক ব্যক্কি শুনিতে পহিয়াছিল। ধ্তীধুরী-বাঁচী  কাদ- 


৮৮ আগড়উাঙ্গ গ্রাম । 


ফোঁল! হইতে প্রায় অর্থমাইল চুর | অতি প্রতাষে প্রাতংক্কন্া সমাপনাস্তে, 
তিনি জনৈক দরিদ্র ডোমের কতিপয় শিশুসন্তানকে গ্রাতঃভোজনার্থ মুড়ি 
দন করিতেন এবং ছু'খপ্রকাশ করিয়া বলিতেন,_“্ধরিদ্র ডোমের গৃহে 
এগুলি শিশু-সস্তান অশ্লাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আর কাশীনাথ বন্দ্যো- 
পাধায়ের অতুলৈশবর্ধ্য, কিন্তু সন্তানাভাবে তাহার বংশরুক্ষা হইল না। 
ভগবানের লীলা ভগবানই বুঝেন ॥৮ কাশীনাথ বন্দোপাধাঁয় আননচন্্র 
শর্্থা চৌধুরীর জনৈক প্রতিবেশী । কাশীনাথ বাবু একাধারে ধনী,বিদ্বান ও 
ধার্থিক ব্যক্তি ছিলেন। আনন্দচন্্র শন্ধা চৌধুরী প্রাতে নিজের সাংসা* 
রিক কাধ্যের বন্দোবস্ত করিয়! অপরের কলহ-ৰ্বাঁদের মীমাংস করিয়া 
দিতেন, পরে সন্ধ্াাহিক সমাপনাস্তে, অতিথি-কুটুগ্ব প্ররভৃতিকে আহার 
করাইয়া! শ্বয়ং আহার করিতেন। তিনি প্রস্তরনিন্মিত পাত্রে আহার 
করিতে ভালবাসিতেন। কাষ্ঠনির্ষিত, অপেক্ষাকৃত বুহৎ ও উচ্চ পিঁড়িতে 
উপবেশন পূর্বক, অন্নপাত্রের পাস্ব পনের যোলটা প্রস্তরময় পাত্রে ৰ্যগ্জ- 
নাংদ রাখিয়া তিনি ভোজন করিতেন । মধাহৃ-ভোজনের সময়, কিঞ্চিৎ 
কাদ্দি ও পাস্তাতাত একটা প্রস্তরনির্মিত পাত্রে স্থাপন করিয়া ব্যঞজন. 
পাত্র সমূহের নিকট রক্ষিত হইত। কারণ, উহা ত্তাহার একটা গ্রিক 
খাদ্য ছিল। 

মধ্যান্ন ভোঞ্নের পর, আলবোলার শুক্র মুখ হইতে 'অধিকক্ষণ ধরিয়ু 
ধূমপান করা, তৎকালীন ভদ্রলোকসমূছের একটী প্রথ| ছিল। আনন্ব- 
চ্ত্র শন্মম। চৌধুরীরও একটা আলবোলা ছিল। এ আলবোলার মন্তকোপরি, 
একটা মুগ্ময় কল্‌কের উপরস্থ তাস্ত্রনির্িত আবরণে কয়েকটা রৌপ্য. 
নির্মিত দোলক দুলিত। কিন্তু তিনি স্বয়ং এক মিনিটের অধিককাল ধুষ- 
পাঁন করিতেন না। তিনি আহারান্তে দিবানিদ্রার বিরোধী ছিলেন, গ্রত্যুতঃ 
তিনি উহ! পাপা্রণ মনে করিভেন। অপরাছে সেনেদের দোকানে 
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গ্রামের অন্ঠান্ত ভদ্রলোকদের সহিত, রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণ করিতেন 
জনৈক ভদ্রলোক সুন্বরে কৃততিবাসের রামায়ণ কিন্ব। কাঁশীরাম দাসের 
মছাভারত পাঠ করিতেন এবং অপর সকলে শ্রবণ করিতেন । আোতৃবন্দ 
কখন অশ্রু বিসর্জন করিতেন, কখন ভাবাৰেশে ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, 
কখন ছাঁন্ত করিতেন, কখন লঙ্জ। প্রকাশ করিতেন এবং কখন বীরদ্বেরট 
প্রশংসা করিতেন । সেনেরা জাতিতে গন্ধবণিক। এক্ষণে তাহারা 
বাণিজ্যোপলক্ষে আগড়ডাঙ্গার বাল ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার 
জঙ্গিপুর অবস্থিতি করিতভেছেন। আঁনন্দচন্ত্র শর্মা চৌধুরী সারংকালে 
সন্ধাজ্িক সমাপনান্তে নিজ টব$কথানার উপবেশন পুর্বক অতিথিবৃন্দের 
ভজনগীস্কি শ্রবণ করিতেন, কথন বা আত্মীর-স্বজন গ্রভৃতির সহিষ্ত 
গল্প করিতেন। বাত্রি ছুইগ্রনরের সময়, খন কোন নৃতন আগগ্ধকের 
আশ্র্ার্থ আগমনের সম্ভাবনা থকিত না, তখন আননচন্ত্র শর্মা চৌধুরী 
পুর্বধগত আগন্তক, আত্মীয়, স্বজন গ্রড়ৃতির সহিত ভোজন করিয়! নিদ্রা 
যাইতেন। 
আননচন্ত্র শন্্ী চৌধুরী পছ্ূরজে গর়া, কাশী. প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা 
গুভতি অনেক প্রণ্যতীর্৫থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন | পবিত্র বুন্দাবন্ধাষে 
একগাছি তুলসীমাল্য ও একটী ভব্রিনামের ঝুলী তিনি অতি ভক্রির সহিদ্ক 
ক্রয় কয়িয়াছিলেন। তদ্দিবদ হইতে মৃত দিবস পর্যাস্ত তিনি উক্ত মাল্য 
ও ঝুলী লইয়া প্রাতে ওসায়ংকালে তারকব্রক্গনাম জপ করিসেন। 
তীর্থযাত্র।র দিব হইতে মুত্রাকাঁল পর্যান্ত, যজ্ঞ উৎস্গাকৃত ব! অনুংসর্গীকৃত 
কোনগ্্রকার পশুমাংস ভিনি ভক্ষণ করেন নাই । তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন্‌ 
করিয়া আননচন্্র শর্মা চৌধুরী বছুসংখ্যক ব্রাঙ্গণ, শুর গু দবিদ্রভোজন 
! করাষইঈয়াছিলেন ৷ বুন্দা পুক্চরিণী (বিন্ছে পুকুর) ও যগুলপুক্ষরিণ র 
( মড়ল পুকুর) পাহাড়ের মধাস্থলে, যে. জঙ্বখবৃক্ষট্রী দীর্ঘ শাখাপ্রশাথ। 


সি আগডডাঙ্গ। প্রা । 


বিস্তার করিয়া দপ্ডাধমাঁন আছে, বে বৃক্ষে গ্রাঙের রমণীবুন্দ আোঠঠমাগে 
জামাই-বটী পূজা করিয়া থাকেন এবং সন্তান হইলে যষ্ঠী-পৃজা করিস] 
থাক্ষেন, সেই অঙ্থখ বৃক্ষটী আননচন্ত্র শর্খ্া চৌধুরী প্রতিষ্ঠা ফরিয়াছিলেন। 
এই উপলক্ষে বন্থুসংখাক চতুষ্পাথীর অধ্যাপকগণ নিঙ্গপ্্রত হইব! শিষাপ 
আগমন ফরিয়াছিলেন। এই সময়ে বহুসংখাক ব্রাঙ্গণ, শৃত্র ও দগ্িদ্র- 
ভোচন করান হইয়াছিল । 

আনন্দচন্জ্র শর্মা চৌধুরী সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে । পুস্তকের 
কলেবর বুদ্ধর ভয়ে সকলগুগির উল্লেখ না কঙ্গিরা অতি সংক্ষেপে দুই 
একটীর পরিচয় স্বিব | বৈশাখযাসে গঙ্গা্সান করিবার খানসে সিউৰির 
জনৈক উকিল তনেকগুলি সঙ্গীসহ, (শিবিকারোহণে একবার উদ্ধীরণপুর 
( উদ্ধানপুর ) ষাইতেছিলেন। বেলা ছুহ্‌ প্রশ্করের সময় তাহারা আগত" 
ভাজা উপস্থিত হন। বৈশাখের দ্বারুণ মধ্যাঙ্ত পনে স্কাপিত হইয়া 
ভাহারা অত্যন্ত ক্লাস্ত হইয়া পড়েন এবং গ্গানাহথারের নিমিত্ত শ্থানাহ্েষণ 
করিতে থাকেন। আপন্দচল্ শর্মা চৌধুরী এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের 
জাহ্বানের নিষিত্ত স্বীয় পুত্র ভ্রেলোকানাথ শর্্া চৌধুরী ও পরেশনাথ 
শর্শা চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। উকিল গ্রন্চরবর্গের সহিত আহুত্ত 
হুইর। চৌধুক্রী-বারীভে উপনীত হইলেন প্রৰং দ্বেখিলেন বে কয়েকজন 
পশ্চিন্বেশীয় সন্ন্যাসী পুজা-পঙ্গাপনাস্তে ভঞ্জন-গীতি আরম্ভ করিয়াছেন । 
ভদৃষ্টে উকিলষ্টী ঘুবিতে পা্িঙ্গেন যে, ক্সতিখি-সংকার চৌধুরীৰংপের 
একটা নিত্যকর্ম। ভর্রলোকটা আানাহ্িক সমাপন পূর্বক কনুগরবর্গের 
সহি ভোজন করিতে যাইয়া গেখিলেন যে, চৌধুরী মহাশয় অল সময়ের 
মধ্যে খথেষ্ট শ্াঝোঁজন করিয়াছেল। তিনি অতিথিলৎকারে অন্থ্যন্ত 
প্রীত হইয়া) অপরাহে বাত! ফরিৰার সময় খলির! গেলন,--চৌধুরী 
মহাশক় ! বনি কল পিউরি গন করেন, তাহা হইলৈ দর্শন্দানে সুধী 


আনল্াাচন্দ্র শশা চৌধুরী । ৯১ 


করিবেন।” চৌধুরী 'অ্ধাশয় বলিলেন,-_-প্গজাজান করিক্। ক্কিন্লিবার 
সমর, অনুচরবর্গের লহিত একছিবল আধার ঘা্টাতে 'অবস্থিতি করিলে 
পরম সুধী হইব ।” 'প্রত্যাগমনক্কালে উক্িলটা অন্ত পথ দিয়া সিন্ভরি 
গমন করিয়াছিলেন ।  একটী ভপ্রমহিল1 একদ্বিবস শিবিকারোহশে 
মোরগ্রাম গমন করিতেছিলেন। পথিমধো আগড়ডাঙগায় সন্ধা) উপক্থিত্থ 
কইল |) দম্যুভয়ে বাহুকেরা! আরু ক্মগালর ভইত্তে সাহস করিল ন। 
ভত্রমহিলাটা কোখার অবস্থিজি করিবেল, স্থির করতে না পারিয়! অন্তান্ত 
ব্াকুল। জইস্জা পড়িলেন। আনন্দচন্ত্র শঙ্্ী চৌধুরী এই সংবাদ শ্রধপ 
করতঃ স্বয়ং শিহিক্ষার নিকট গমন কাবিয়া নাতৃসন্বোধন পূর্বক ছর্ী- 
ফিল।কে স্বগৃ্জে লইয়া গিয়া খাঁলিশ্থ বমশীবন্দেব সাহত অবস্থিতি কব্রিৰাদ 
স্থান নির্দোশ করিয়। দিজেন এবং বাহকদিগকে পরম যদ্বের সাহত জানার 
করাইলেন। একাৰস আখম্মীছ, ন্বঙ্ধন এবং অতিথিবর্শের মধ্যাহ- 
ভোজন শেষ হইতে বেলা ছুইউ! বাজিয়। গিয়াছে 1" কিছুক্ষণ পরে আনলা- 
চন্দ্রের সহ্রশ্মিণী ব্রক্মযী দেবী ভোজন করিতে যাইভেছেন,--তখন কেবল 
একজনের উপযোগী অন্পবাঞ্রন অবশিষ্ট আছে; এমন সমন্ধ জনৈক 
বাঙ্গালী অতিথি আসিয়। উপস্থিত হইলেন । এই সংবাদ শ্রবপমান্র 
ব্রঙ্গময়ী দেখী আহার করিতে ধসিলেন না । পরম ভক্কিষ্ধ সহিভ অভিথিফে 
ভোজন করাইলেন | স্বয়ং লে দিবস ফলাহাস্ব করিলেন! আননাচজা 
স্বীয় পুজ-পৌত্রাদির নিকট গল্প করিতেন যে,২প্জালেঞ মধ্যে ক্যান 
শ্রেষ্ঠ । কারণ অর্থসম্পত্তি দান করিপ্না কোঙ্গ বাক্কিকে পরিতুষ্ট করিতে 
পারা বায় লা।. যে ব্যদ্কি যত অর্গ-লম্পত্ত পাইবে, তাহার লাঁলদ। 
তত বর্ধিত হতে খাঁকিঘে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে অন্পদান করিবে, লে 
'ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া, শেষে অন্নৰাঞ্তন গ্রহণ করিতে গলিচ্ছা একশ 
করিবে ।” ভনন্দচন্দ্র উপদেশ দিতেন .যে,+-*অতিথি কথন. বিমুখ 


ন্‌ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


করিবে না! যতঙ্গিন তোমার অবস্থা ভাল থাকিবে, ভতদিন তোমার 
গৃহে অতিথি আগমন করিবেন, অবস্থা মন্দ হইলে কোন অতিথি আসিবেন 
না। অবস্থা! মন্দ হইলে যদি কোন অতিথি ভ্রঘবশতঃ আগমন করেন, 
তাহ! হইলে মিষ্টবাকো তাহাকে বলিবে,-ণক করিব মহাশয়! আমার 
*বন্থ। মন্দ, এখন অতিথি-*তৎকার আমার সাধ্যাতীত। অতিথিকে 
কদাচ কর্কশ বাঁক্য বলিবে না।,, আনন্দচন্দ্র উপদেশ দিতেন যে, 
“বিদেশে অর্থব্যয় করিয়া প্রশ'স1 অর্জন করিতে চেষ্টা করিবে না, বিদেশে 
পরিশ্রম ও কষ্ট সন্্য করিয়া কেবল ভপার্জন করিবে এবং অবকাশমত 
স্বগ্রামে আগমন করতঃ যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া অনাথ আতুরের কষ্ট 
নিধারণ করিবে এবং শ্বদ্দেশের লোককে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে ।” 
এক সমর আনন্দচন্্র শর্মা চৌধুরী গ্রামের গোমত্তার নিকট তাহার কয়েক 
বিঘ। করদ্রভূমির রাজন্ব প্রেরণ ক্ষরিয়াছিলেন। গোমস্তা রাজস্ব হোহণ 
করিয়া! রাজশ্ব-বাহককে রসিদ দেন নাই। আননদচন্ত্র শর্মা চৌধুরী 
' মনে করিলেন যে, রসিদ গোমস্তা শ্বয়ং আসিয়! দিয়া যাইবেন। পাঁচ 
ছয় দিবস গ্ধস্ত রসিদ না পাইয়া আনন্দচন্দ্র গোমন্তাকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। বেল! ছুই প্রহরের সময় আনন্দচন্ত্র শর্মা চৌধুরী সন্ধ্যাহ্িক 
সমাপন করিয়া! দেবালয় ছইতে বহির্গত হইতেছেন) এমন সময় গোমস্ত! 
আপিরা উপস্থিত হইলেন। আনন্দচন্ত্র ব'ললেন, -প্তুমি খাজনা লই 
রসিদ দাও নাই?এ কিরূপ অস্ঠায়!” এই কথ! শুনিয়া ভয়ে গোমস্ত। 
কাপড়ে নিতান্ত বাঁলকের ন্যায় কার্য করিয়৷ ফেলিয়াছিল। 

আননাচন্ত্র বলিলেন,--প্ভয়ের কোন কারণ নাই, বেলা অনেক 
হইয়াছে, স্সানাহার করিয়া বাটা যাও, পরে বুদিদ পাঠাইয়া দিবে” 
গোমস্তা চৌধুরী বাটীতে আহার করিয়া বাটী গমন করিল এবং পরদিবদ 
গ্রে শ্বরং চৌধুরী-বাটী আসিয়! খাজনার রসিদ দিয়! গেল। 
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আননচন্্র পর্দা চৌধুরী শ্যামাচরণ রায়ের পিভা কীর্তিচল্ত্র রাঁরকে 
বথেষ্ট স্নেছ করিতেন। তিনি অনেফ স্থানে স্বয়ং জামিন থাকিয়া 
কীর্তিচন্দ্র রারের চাকরি যোগাড় করিষ। দিয়াছিলেন | কীর্ভিচজ্্র রায়ও 
আনন্দচন্ত্র শর্শ। চৌধুরীকে অতাস্ত ভক্তি করিতেন। কীর্ডিচন্জ 
রায়ের সস্তালেরা নর্ধদাই চৌধুরী-বাটীতে খেলা করিত এবং 
তথায় প্রান্ঈই আহ্বার করিত এবং আনন্দচন্ত্র চৌধুরীর পৌন্রগণও 
অনেক সময় কীর্তিচন্্র রায়ের বাটীতে খেবা করিত ও কখন 
কখন তথায় আহার করিত। এই ছুইটী বংশের মধ্যে যে রক্কের সন্বদধ 
ছে, তাহ তাহাদের ব্যবঙার দেখিয়া লোকে হৃদয়ঙগম করিতে পাব্রিত। 
কিন্তু কীর্ভিচন্ত্র রায়ের পুক্ত শ্তামাচরণ রায়ের সময় এই ছুই বংশের এতদূর 
শত্রুতা জন্মিয়াছিল যে, আমার হ্থায় ক্ষুদ্র লেখক তাহা বর্ণনা করিতে 
একাস্ত জসমর্থ। এরূপ পরিবর্তনের হেতু যথাস্থানে লিখিত হইবে। 

আনবচন্দ্র শর্খা চৌধুরীর বেশভূষ। ত্রাঙ্গণ-পপ্ডিতের মত ছিল। জিনি 
মন্তকের চতুর্দিকে নিয় অংশে অল্পমাত্র চুল কর্তন করিতেন, অবশিষ্ট 
চুল মন্তকের উপর স্ত্রীলোকের কেশের মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত এবং তিনি 
তাহ! শিখাবন্ধনের নার বন্ধন করিয়া বাখিতেন। এরূপ শিখাবন্ধন 
তৎকালীন ব্রাঙ্মণমমাজের একটা প্রাথা ছিল। গাত্রাৰরণের মধ্য কেবল 
শীতকালে রালাপোষ গায়ে দিতেন এবং গ্রীন্ম কাণে কেবল স্বন্ধে একটা 
চাঙ্গর ব্যবহার করিতেন। চর্দপাছুকার মধ্যে চটি জুাই& ব্যবহার করি- 
তেন। রৌদ্র ও রৃষ্টি নিবারণার্থ রংশ ও সুপারিপত্র নির্ষিত ছত্র ব্যবহার 
করিতেন । ভিন্ন গ্রামে গমন করিত্তে হইলে একটী বংশ-হষ্টি হন্যে রাখি- 
তেন। তগকালীদ ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতগণের মত নম্ত ব্যৰ্হার করিতেল। 
সাহার ষছ্ছেপবীত স্কুল ছিল। তাহার জাছার, রন প্রভৃতিও ব্গগ: 
পর্িতদিগের ন্যায় ছিল। 


১৬১ জাগড়ভাজা প্রা । 


এই স্বধর্ণ নিষ্ঠ পু্যকু্্া মঙাপ্রাণ। আনন্থচন্ে শর্দা চৌধুরি মভাশয়ের 
মৃড্ভাকালীন ইতিবৃত্ত জতি আশ্চর্ঘ্যজক্মক । পুরাণ আদি-বর্ণিত "চ্ছাসৃত্া” যে 
নিষ্করূ কবি-কল্পনা নছে) তাহ! এই পুণায্মার শেষ জীবন-ঘটন1 হইতে 
সম্যক উপলব্ধি ফর! যার । 

সে এক গুর্াখিনের গ্রতিগদ 1 হর্গোৎস'বর্ধ আর চারিদিন মাত্র বিলম্ব 
জআছে। চৌধুরী-বাঁটীতে হর্গোৎদরের সমস্ত আফ্জোজন প্রায় সম্পন্প হই- 
যাছে। চিত্রক রগ্ণণ দেবী-প্রতিম! চিজিত করিতেছে । বালক-বালিকাগণ 
দলে দকে চৌধুরী-বাটীতে প্রতিমা দর্শন করিতে আলিতেছে। চৌধুরীদের 
বৈঠকথানায়-উপবিষ্ঠ ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ পগ্রিকা পাঠ করিয়া, 
কোন্‌ সনয় সন্থিপুজা হইবে, তাহা সকলকে জানাইতেছেন ; কেক বলি- 
ভ্রেছেন, “এ ৎসর সন্ধিপুজার সমর তুল হইতে দিব না, আমি শ্বর” চালে 
উঠিয়া দক্ষিণের বাদা শ্রবণ করিব)” এবং ফ্েছ বলিতেছেন, “এ বৎসর 
এক প্রহর রাত্রি থাকিতে পৃক্গান্স নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে আর্ক করিব ।” 
এমন সমর আঁনক্চ্্র শর্মা চৌধুরী তদীয় তনয় অ্ৈলোকাযনাথ শর্মা চৌধুরী 
ও।পরেশনাঁথ শর্দদা চৌধুরীকে বলিলেন,--”্ল্য গ্রত্যুবে আমি সজ্ঞানে 
শজাবাত্র! করির 1” শ্রীরামচন্েক্ বনগমনবার্ভার নায়, এই স'বাদ শ্রবণ 
করিয়া সকলেই বিমর্ষ হাইলেন। ছিনি'কনিষ্ঠ পুজরকে বলিলেন, “দেখ 
পরেশ! তোম।র একী মাত্র জলা, যদি তোমার, পুর না জন্মে, তা 
হইলে তুমি মনে রুল্পত্তি পাইবে; তাড়া দশ আন! অংশ ত্রৈলোকা- 
ন[খেজ' পুত রাধিকাকে। দিবে 'গবং অবশি্ ছয় আন] তোঁষার 
কন] গেলাপকে দিবে” পরেশচন্ত্র: শর্মা, চৌধুরী বলিলেন 
“আপনার আজ শিরোধাক্ধ্য, আনি তাহাই: করির,।” পরছিবল 
সুর্ধেগনযের, পুর্বে, চৌধুরী*্ফাটী; লোকে লোকারগ্য হইক্সাছে। 
আনব্চন্্র জগন্মাতা দুর্দার প্রতিমা-সম্গুখে ও ফুলদেরদ্ক| শালগ্রাব-গ্ুতে 


আনন্দচন্ত্র শগ্মা চৌধুরী । নর. 


ভর্িভাবে প্রণিপাত করিলেন। গ্রামের, ছবালবৃদ্্নিত। ক্ানন্দচন্দ্রের 
প্ধূলি গ্রহণ করিল, কেবল পুরোিত-বংশীক্ক কাহাকেও পন্নধুলি গ্রহণ 
করিতে দিলেন না। উপস্থিত বাক্তিরর্গন্ষে, আননাচন্ত্র যথোডিভ উপদেশ, 
দিলেন। নুর্ষোদয়ের গরে ঝারবেল। হইবে তঙ্জিমিত কুর্্যোদবের পৃর্বেেই 
আ.নন্নচন্ত্র জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, উচ্চকণ্ে ছুর্ানাষ 
করিতে করিতে, শিবিকারোহণে সঙ্ঞজানে গঞঙ্জাযাত্র করিলেন। গ্রামের 
মধ্যস্থলে “মগ্চণ্তী-তলায়* শিবিক! উপস্থিত হইলে, আননচন্জ্র শিবিক। 
হইতে অবতরণ করিক়! ভক্তিভরে হঙ্গলচণ্ীদেবীকে গ্রণিপাত. করিলেন । 
তথায় গ্রামের মুসলমানগণ উপস্থিত হইয়া তীহাকে অভিবাদন করিল । 
দৌধুরী একরাম ক্সালি সাছেবেক্স পিতা চৌধুরী মছিয়র রহমান সাহেৰ 
বলিলেন,--“আপনি গ্রাম অন্ধকার করিয়া চলিলেন)” এই বলিয় 
তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। শিঙ্ষিক। গ্রামের পূর্থপ্রান্তে 
“াশবতলায়” উপস্থিত হইলে, আননদচন্র শিবিক] হইতে অবতরণ 
করিয়া ভক্ষিপূর্হদরে মহাদেবকে গ্রপাম কাঁরলেন। শ্রামবালিগণ 
খোল করতাল বাজাইক্স] হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিভে শিবিক1 সহ 
দন্ধপডে গ্রামের নিকট পথ্যন্ত গমন করিল,। থান তিনি তাহাদিগকে 
বিদায় দলেন। তাহাক সঙ্গে চলিল তাহার জ্যেনটপুত্র ত্রৈগোক্যনাথ চৌধুরী, 
কনিষ্ঠপুত্র গরেশনাথ চৌধুরী, আংহ্বীয় রামনাথ সরকার, পুরোহিত 
শ্রীনাথ মুখোপাধ্যার়, প্রতিবেশী হূর্ণাচরণ মোষ গৌর, ঘোধ.গ্াভৃতি।. 
যথ/সময়ে আনন্দচন্ত্র শঙ্মা চৌধুরী পুণ্যতোক্জা ভাতীরখি-তীরবর্থী। নলিপুক. 
গ্রামে উপস্থিত হইলেন । ছিতীয়া! ও তৃশ্ীয়ার দিন, গঙ্গাবায, করিয়া, 
চতুর্থীর দিন গগ্রঠতে আনঙ্গাচল্তর, ত্যহাকে গঞ্চাতটে লইয়া যাইবার জন্ক, 
পত্রদ্ধরকে, আদেশ কন্ধিলেন। এঙ্গাতটে, আনীত হল তিনি. লিজ. 
তারকক্রস্কনাম জপ করিতে ল্মজিজেন।, নলিগুরে । পতিতপা বনী জা রী-.. 


৯৬ .. আগড়ভাঙ্গা গ্রাম । 


তটে, ভাঞ্কব্র্গনা্ জগ করিতে করিতে পুণা।আ আংনন্দ5ন্ধ শর্মা 
চৌধুরীর জীধন-্দীপ চির নির্ব(পিত হইল। পুত্রগধ় পবিভ্র-সলিলা গঙ্গাতটে 
ঠাহার অস্ত্ো্ট-ক্রিয়া সমাপন করিয়। সঙ্গীগণসহ বাট প্রত্যাগত $ইলেন। 
দুর্থোৎসব পূর্বের স্তায় সমারোছেই সম্পর হইল। নির্দাই দিবসে গুহার 
শ্রাদ্ধ মহালমারোছে নুসম্পন্ন ছইল। আশ্বিন মাসের শুুপক্ষের চতূরথা 
তিথিতে আনন্দচন্দ্র শর্মা চৌধুরী দ্বর্গায্োহণ করিয়াছিলেন, ভন্লিমিত্ত 
এখনও এ দিবমে তাহার সাংবাৎসরিক একোর্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হই থাকে। 
যে দিন মহাত্মা আনন্দচন্ত্র শন্্ী চৌধুরী মানব লীলা সংবরণ করিলেন, 
সেইদিন হইত্বে চৌধুরী-বংশের সৌন্তাগ্য-রবি অন্তমিক্ক' হইতে আরস্ত 
হইল । 


ব্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী 
এবং 


পরেশনাথ চৌধুরী । 


খ্সাননদচন্ত্র শর্খা চৌধুরীর ছুই পুত্ত। জোষ্ঠ ব্রেলোকানাথ শর্ধা 
চৌধুরী এবং নিষ্ঠ পরেশনাথ শঙ্খ্া চৌধুরী । ই"হারা নার্মের পরে শর্ধ। 
চৌধুরী ন! লিখিয়া, চৌধুরী লিখিতে আরস্ত করেন। কথন কথন শর্মা 
'চৌধুীও লিখিতেন | তৰে অধিকাংশ লমর, নামের পরে কেবল 
চৌধুরী বলিতেন ও লিখিতেন। সেইজন্ত আময়! কেবল চৌধুরী লিখিব। 
বৈলোক্যনাথ চৌধুরীর শ্রীপাদপদ্নদর্শন আমার তাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্ত 
জ্াযার জন্মের পর্ব্েই পরেশনাথ চৌধুরী হ্র্গলাভ করিয়াছিলেন। 


ত্রলোক্যনাথ চৌধুরী । ৯৭ 


ল্যকালে আমি আমার পিতামহ ব্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর নিকট 
আমাদের বংশের, আমানের গ্রামের এবং নিকটবর্তী গ্রামস্মূন্তের ইন্ডিহাস 
শ্রবণ করিস্তাম। পার্শিভাষায় লিখিত, আমানের পুরাতন কাগজ-পত্র 
খড়ের! মধ্যবাঙ্সালা-বিদ্ভালর়ের গ্রধান শিক্ষক এরং আমার গুভানুধ্যাক়ী 
পর্তিভ মৌলবৰী হলর়ৎ তুলল খাঁ সাহেবের ছারা অনুষাদ করাইয়া 
তাহার নিকট পাঠ করিতাম। ভিনি পুরাতন, কথ! বলিতে বড় ভাল- 
বাসিতেন এবং উহা! শুনিতে আমিও অত্যন্ত আনম্বান্ুতব করিতাম। 
বিভভান্ুশীলনের সময় নষ্ট হইবে মনে করি, আমার পিতা! পুজ্য- 
পাদ তারিণী প্রসার চৌধুরী সময় লময় আমার ইতিহাস শ্রবণে বাধা 
দিতেন। 

পু্জনীর শ্রীরাম রাঁর, শুর্যা গরায়ের পিতামহ, মাখন ঘোষেক্স পিতা! 
ছুর্গাচরণ ঘোষ, শ্রীশচন্ত্র ন্বর্ণকার, হরিশ্চন্দ্র আচার্ধ্য-সিদ্ধান্ত, গোপালচন্জ 
প্রমাণিকের পিতামহী এবং শিবদাস দাসের ( তন্তবায় ) পিতামহী প্রভাতি 
প্রাচীন ব্ক্কিগণের নিকট অনেক পুরাতন গল্প শুনিষ্বাছি। ইহার! সকলেই 
এক্ষণে ইহধাম পরিত্যাগ কক্দিক়্াছেন . এবং সকলের ম্মরণ-পথ কইতে ৪ 
অন্তহিত হইতে চলিলেন। আমি বাঁল্যে ও যৌবনের প্রারস্বে, সমৰয়স্ 
ৰালকগণের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিভাম না। উঙ্গিখিত প্রাচীন 
ব্যক্ষিগণের নিকট বসিয়া ভাকাদের গল্প গুনিতে অত্যন্ত আনন্াানু ভৰ 
করিতাম। “তরিমিত্ব গ্রামের যুবক ও 'প্রৌডগণ আমার লিদ্দা কবিস্কা, 
বলিভেন,_-«এ ছেলের আর লেখাপড়া হইবে না, কারণ অত্যন্ত বু. 
ছইয়| পড়িয়াছে।” এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, উক্ত গ্রাচীনগণ 
কামার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এবং আমি তনিনিত্ত সিহত 
নিকট চিরখণী। 


জৈলোক্/নাথ চৌধুরী সন ১২৪৭: সালে জন্গ্রহশ করেন এবং দন 
ণ 


৯৮ জাগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


১৩১০ সালে, ইংরাজি ১৯*৩ খৃষ্টাবে হুর্গোৎ্সবের পর এয়োদশী তিক্থিতে 
৭* বৎলর বরসে পরলোক গমন করেন। এ 

ত্ৈলোষ্যনাথ পিতামাতার অতাত্ত আদরের সন্তান ছিওের। তাহার 
বালাজীবন ৰড় সুখে কঅভিবাহিত হইনাছিল। গৃঙ্কে পিতামাতার আমর ; 
গরমে মাতুলালয় সতথায় মাকতামহ, মাতামহীর আদর ; এবং সম্মানিত 
লোকের সন্তান বলিয়া, গ্রামের সকলের আদর তাহার তাগো ঘটয়াছিল। 
বাল্যে এপ আমর পাইলে, যেন়্প কুফল হয়, ব্রৈলোক্যনাথের জীবনে 
তাহাই হইল। তিনি বিগ্যান্শীলনে অমনোযোগী হইলেন। পিতার বথেষ্ 
ফত্ত্দস্তেও উপধুক্ধ বিদ্যলাভ তীহার ভাগ্যে ঘটল ন1। 

ত্রেলোক্যনাথের অবয়ব দুবদ্ধ, দৃটীরুত ও উন্নত, বক্ষঃ প্রশস্ত, 
ললাট উন্নত, মুখমণ্ডল ওুধার্যাবাঞক এবং সাহসপূর্ণ। শহিনি বাল্য 
হাড়-গুড়, ডাং-গুলি প্রভৃতি ঝ্যায়ামজনক ক্রীড়া ভালবাসিতেন। জীবনে 
কখনও তাঁস, দাবা প্রভৃতি আলম্ত-জনক ক্রীড়া শিক্ষা। করেন নাই। 

ব্রেলোকানাণের পিতা, হ্বর্ণময়ী নানী একটা পরমা সুন্বী পঞ্চ- 
বর্ষবয়স্কা, কন্যার সহিত ব্রেলোকানাথের বিবাহ দিলেন। ন্ব্মময়ীর 
পিত্রালয়' আগড়ডাঞ্গার নিকটবন্তী আইজুনি গ্রাম। তাহার পিতা এ 
গ্রামের একজন' সন্্রান্তবংশীর ব্রাহ্গণ। একদিব আনন্দচত শর্মা 
চৌধুরী কোন কাধ্যোপলক্ষে আইনি গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়, 
কন্তার পিতা কণ্তাটাকে আনন্মচন্ত্র শশ্মা চৌধুরীর সন্দুথেক্সনিয়া বলি- 
লেন,--ণচৌধুরী মহাশরকে প্রণ্ুষ কর।” কন্তাটা প্রণাম করিল। 
কন্তার বয়ংক্রম তথন পাঁচ বৎসরের অনধিক । আনন্দচন্দ্র কন্যাটীকে 
বনিষেষলোচনে নিরীক্ষণ করিকে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 
*এই লর্বন্থলক্ষণসম্পনা। কন্তা পরমন্থে জীবন অতিবাহত করিবে।” 
কন্তার পিতা কহিলেন,-_”আমার প্রার্থন। যে, আপনি এই কন্তাটীকে 


ঠত্রলোক্যনাথ চৌধুরী। ক 


্রদান করিবেন ।” আনন্দচন্দ্র কহিলেন,--“্অন্নদনের কর্ত। ভগবান, 
মন নহে” কন্যার পিতা কছিলেন _-"আম়ার একান্ত বারন যে, 
তৈনোকানাথের সহিত আমার কন্যাটার বিবাহ দেন।” আনন্দচন্তু 
পা চৌধুরী এই প্রস্ত্রাবে সম্মত হইলেন এবং, কন্যাটী পঞ্চবর্ষে পদার্পণ 
করিলে, তাহার সহিত পুত্র ব্রিলোকানাথের বিবাহ দিলেন। 

কালক্রমে ত্রেলোক্যনাথ, চৌধুরীর তিনটা পুত্র জন্মগ্রচগ করিল, 
জানন্দচল্জ শর্মা চৌধুৰী পোল্র তিনটার নাম বাখিলেন,__তারিণী প্রসাদ, 
সারদাপ্রসগ এবং বাঁধিকাপ্রসাদ। সারপাপ্রলাদের একটী কাণ 
অপেক্ষান্ধত ক্ষুদ্র ছিল, শ্রধণ-শক্তি ভাল ছিল না, তজ্জন্ত সে পিতামহ ও 
পিতামাতার বড় স্নেহের পাত্র ছিল । 

আগড়ডাঙ্গার নীলকণ্ঠ রারের কন্তা বিশ্বেশ্বরী দেবীর সন্ত, আনন- 
চন্দ্র শন্। চৌধুবী তাহার কনিষ্ঠ পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন। যথাসময়ে পরেশনাঁথের একটা কন্তা জন্মগ্রহণ কিল । আনন্দ 
চন্দ্র শর্মা চৌধুরী পৌত্রীর নাম রাখিলেন-গোণাঁপন্থন্দরী এবং নিয়মিত 
সময়ে দাইহাট-নিধাসী বিষুল্দাস বন্দ্যোপধ্যায়ের সহিত গোলাপনুন্দরীর 
বিবাহ দিলেন। 

ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরী ও পরেশনাথ চৌধুরীর আর কোন সন্তান 
ভন্মগ্রহণ করে নাই। আনন্দচন্ত্র শব্দ! চৌধুরীর পরলে।ক গমনের পর. 
স্তাহার কনিষ্ঠ পুত্র পরেশনাথ চৌধুরীর সংধন্ষণী নিশ্বেশ্বরী দেবী ইহখাম 
পরিত্যাগ করেন। প্রথমা পড় পরুলোক, গমন করিলে, পরেশনাথ 
চৌধুরী আটকুলা গ্রামে চক্সাবলী নামী একটী কণ্ঠার পাণিগ্রহণ' করেন। 
কিছুকাল পরে চন্দ্রাবলী দেবীর সহিত ত্রৈলোকানাথ চৌধুরীর পত্থীর 
মনোমালিন্য ঘটল | ফলতঃ সন ১২৭৯ সাল ছুই ভ্রাতায় পথক হইলেন। 
অতি প্রাচীন পূর্বব্কারী গৃহটা ব্রিলোক্যনাথ চৌধুষীর অংশে পতিত হইল: 


৬৬ ক্াগড়ডাজা গ্রাঙ্থ। 


এই” গৃহটা ছটা প্রকোঠে বিভক্ত ছিল। বক্ষিণদিকের প্রফোষ্ঠ 
জ্লোকানাথ চৌধুরী চিরস্তন” প্রথামুষায়ী সাংসারিক স্ষার্য্যে বারহার 
করিতেন এবং উদ্কদিকের প্রকোষ্টে সাংসারিক কাধ্যোপযোগী ভ্রব্যাঙ্গ 
খাকিত এবং একটা ক্ষুদ্র পিংহশসনোপরি কুলদ্দেবতা “রধরাম” নামক 
শালগ্রাম শিলা স্থাপিত ছিলেন । উভর় ল্লাতার পতীষ্ধের মধ্যে সদ্ভাৰ ল। 
খাক্ষার়, তাহারা একটী পুজ।-মন্দির নির্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরে 
এক্ষণে ৬রণরাম অবস্থিতি করিতেছেন। পরেশনাথ চৌধুরীর দ্িতীর! 
পরীর কোন সন্তান জন্মে নাই। তিনি কোন কঠিন পাড়ার প্রাণন্্যাগ 
করিয়াছিলেন । ফ্জাহার পরলোক গমনের, পর, পরেশনাথ চৌধুরী আর 
দারপরিগ্রহ করেন নাই । 

পরেশনাথ চৌধুরী তৎকাল প্রচলিত বিস্কান্ুশীলনে পারদর্শিতা লা 
করিয়াছিলেন। সময় সময় চাকরি কর্িতেন। আধিকাংশ সময়, শী 
জম্পত্তির তত্বাবধানে এবং মধ্যস্থ মানিত হইয্], ব্জপরের বিবাদ তঞ্জনে 
লিপ্ত থাকিতেন। পরেশনাথ চৌধুবীর শরীর উন্নত, স্কুল, বৰিষ্ঠ, বক্ষ:- 
স্টল প্রশস্ত এবং ললাট উন্নত ছিল। হ্েলোকানা চৌধুরী আমোদ- 
গ্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু পরেশনাথ চৌধুরী যখেই 
পরিশ্রধী ছিলেন। পরেশনাথ চৌধুরীর পরোপধকারিতা এবং আরও 
কতকগুলি মহত গুপের *- গ্রামস্থ সকলেই তীঙ্কার বশীভূত্ত ছিল। 

লন ১২৮৫ সালের বিজয়া-শমীর দিন, চৌধুরীষের চত্তীমণ্ডুপের 
জন্মুখন্থ বৈঠকখানায় বলির) প্রহান্াধ্য সর্বানন্দ সিদ্ধান্ত, সর্ধ-সিদধিপ্রমা- 
 ্ষিনী, জগজ্জননী হুর্দীকে জাগামী বৎসরের পর্তিকা শ্রবণ করাইতেছেদ। 
, জদ্মীরশ্বজল, প্রজা, প্রতিবেশী এবং বন্ধুগণলহ ব্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী 
ও পরেশনাথ চৌধুরী পঞ্জিকা! অবণ করিতেছেন । দর্ধানন্দ সিদ্ধার 
 গ্ঃ$ করিলেন, এক্সাগামী ১৮৯১ প্রিকাার অর্থাৎ সর ১২৮৬ সালে 


ব্িলোক্যনার্চ চৌধুরী ! ৯১৯১ 


কার্তরিকমাসে হু্গাপজা হইবে । ৪ঠা, কার্তিক, মোমবার,-হঠ্যাছি করার, 
€ই কার্তিক মঙ্গলবার সপ্তমী-পৃজ্গা, দেবীর ঘোটকে আগমন, *ই কার্তিক 
বুধবার অষট্মী-পৃজা, রাত্রি, ছই প্রহর মধ্যে সন্ধি-পৃজা আরম, বই 
কার্তিক বৃহস্পতিবার নবমী-পূজ। এবং ৮ই ক্ষার্ভিক শুক্রবার দশমী-পৃজা, 
স্েবী দোলায় গমন্ন করিবেন ।» পঞ্জিকা শ্রবণ করিয়!, আঞ্াজী বৎসর 
স্থবৎসঃ কি ছূ্বসর হইবে, সকলে তর্ক করিতে লাগিলেন। পরেশনাখ 
চৌধুরী: ঝলিরেন,-_-"আগামী বৎসর পুজাদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিবে 
না। বুথ! তর্কে প্রয়োজন কি।” এ কথার উদ্দেপ্ট। তৎকালে কেন 
বুঝিতে পারে নাই । | 

সন ১২৮১ সালের জার্থিন মাসের শেষভাগে পরেশনাথ চৌধুরীর 
পীড়। হইল। পীড়। ক্রমে বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৮শে আশ্বিন গঙ্গ- 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় * বলিলেন,--“তোমার শীড়া দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তোমার বিষয়ের কি বন্দোবস্ত করিকে?* পরেশনাথ চৌধুরী 
উত্তর করিলেন ১--"আমার বিষয়ের দশ আনা অংশ রাধক] পাইৰে 
এবং ছয় আনা অংশ গোলাপ পাইবে।” 

সন ১২৮৩ সালের 851 কার্তিক, সোমবার, হুর্ণ ষষ্ঠী, আগড়ডাঙগ। 
চৌধুরী-বংশের একটী ন্মরণীয় দিন। এই দিনটা চৌধুরী-বংশধরগশ 
কোনরূপেই বিশ্ব হইতে পারিবে নাঁ। চৌধুরী-এংশের এই দিবসের 
ঘটনার ন্তায় কোন একটী ঘটনা, ষঞ্চনই চৌধুরী বংশ্ধরগণ, খবগ্রামে, 





গ গঙ্গাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় রাখালদ।স বন্দে পাধ্যায়ের পি এবং কমলাকান্ত ৬" 
রামপ্রসা্দ বন্দযোপাধ্ায়ের পিহামহ। ইনি মধুহৃদ রায়ের ভ্্ী- | ইহা 
পিআালয়--মালগ্র।স। আগড়ডাঙ্গার স্গুরালয়ে ব!ন করিয়াছিলেন। : 

+ রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী ব্িলোকানাখ চৌধুরীর পুত্র। গোলাপনন্দরী দেবী 
পরেশন!খ চৌধূরী কণ্ত/। 


১০২ আগড়ডা্গা গ্রাম 

স্বদেশে বা বিদেশে দর্শন করিবে, তখনই সন ১২৮৬ সালের 5ঠ কার্তিক, 
পোমবাঁর, হুর্গাষঠী তাহাদের মনোমধ্যে জাগরিত হইবে। স্বগ্রামের বে 
স্কল বাক্তি এই দিবসের ঘটনায় চৌধুরীদের প্রতি আস্তরিক' সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে এইন্ধপ ঘটনা! ঘটলে, 
চৌধুরী-বংশীযগণ কৃতজ্ঞত"-্বরূপ তাহাদের প্রতি আস্মরিক সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিবে । এ দিবসের ঘটনায় যাহারা! আনন্দানুভব করিয়াছিল 
এবং চৌধুরীদের প্রতি শক্রতাঁচরণ করিয়াছিল. তাহাদের বংশধরগণের 
মধ্যে এরূপ ঘটনা 'ঘটিলে, চৌধুরীবংশধরগণ মনে মনে বলিবে,পশাত! 
ঝরে, কলি হাসে। পাতা বলে, থাক্‌ কলি, তোর একদিন আছে।” 
এক্ষণে চৌধুদী-গৃহে নানা দিগ্দেখাগত অতিথিবৃন্দ পূর্বের স্তার পদধুলি 
প্রদান করেন না। একন্সণে চৌধুরীদের ছুর্গোৎসবে পুর্বে স্তায় সমারোহ 
হয় না। এক্ষণে চৌধুরী-গৃহে শ্ুক্বর স্তার শ্রা্ধ-শান্তি, বৃক্ষ-পুঙ্ষরিপী- 
প্রতি পরিদৃতি হয় না। এক্ষণে চৌধুণী-ংশীরগণকে পর্বের স্তায় 
পন বৈঠকথানায় বসিয়া, গ্রামের বিচারকার্ধ্য নির্বাহ করিতে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এক্ষণে চৌপুরী-বংশীরগণ জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত 
বারন বিদেশে অবস্থিতি করেন ॥ এক্ষণে চৌধুরী-বংশে পুর স্তায় 
দীর্ঘকায়, বিশাল-বক্ষঃ, বলবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন না। এক্ষণে 
চৌধুণীবংশীয়গণের মধ্ো পুর্বের সায় আনন্দ, পূর্বের স্ার় হাস্ত, পুর্বের 
যায় ক্রীডাকোতুক, পূর্বের ন্যায় অপত্য-স্লেহ এবং পূর্বের স্যার উৎসাহ 
গরিদৃষ্ট হয় না। এক্ষণে চৌধুরী-বংশধরগণের দারুণ চিন্তার, কালে 
কেশ শুরু হইতেছে এবং তাঙ্বারা ছ্কালে কাল-কবলে নিপতিত 
হইতেছেন। এই সকল বিষম্‌ পরিবর্তনের কারণ,_দন ১২৮৬ সালের 
৪ঠ1 কার্তিক, মোমবার, ছুর্গাষচঠী-দিবসের একটী শোচনীয় ঘটন|। শ্তামা- 
চরণ রায়ের সাহত চৌধুরীদের যে ভীষণ শরুত| পরিলক্ষিত হইত ১ রুযুধন 


প্রেলেক্যনাথ চৌধুরী । ১০৩ 


বায় ও তাহার ভ্রাভূগণের সছিভ চৌধুরীদের যে মনোমালিন্ক দৃষ্ট হইত? 
সেই শত্রুতা ও সেই মনোমাশিন্যের হুত্রপাত, সন ১২৮৬ সালের £ঠ1 
কার্তিক, সোমবার, ছুর্মাযঠী-দিবসের সেই শোচনীয় ঘটনা! হইতে । 

সন ১২৮৬ সালের কথা । সেদিন ৪ঠ কার্তিক, সোমবার, 'ুর্াফঠী | 
দেৰী-প্রতিমা দর্শন-ঘানসে, আবাল বৃদ্ধ'বনিতা! চৌধুরীদের চগ্ডিমগুপ- 
প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন । এই আননাময়ী দেবীপ্রতিমা, গ্রতিবৎসর 
শরতকালে, চৌধুরীগৃহ'আনন্দে পু করিয়া থাকেন। এ বৎসরও সেই 
আননামঘী দেবী-গ্রতিমা চৌধুরীদের চঞ্জিমণ্ডপে বিরাজ করিভেছেন। 
কিন্তু চৌধুবীগৃহ নিরানন্দময়। গন্ধ প্রা্তঃকাঁল হইতে পরেশনাথ 
চৌধুরীর গীঁড়া বুদ্ধিপ্লাপ্ড হইতেছে । চিকিৎদার নিমিত্ত, কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজোভীর্ণ এল,এম১এস, ডাক্তার গঙ্গাটিকুরী-নিপাসী হূর্যানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনিবার নাঁমত্ত লোক গিয়াছে । ডাক্তার সৃর্ধ্যনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ব্্ধমানের স্ুগ্রণিদ্ধ ডাকল, পপাচুঠাকুর,” “ক্ষুদিরাম” 
প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্ায়ের সহোঙ্গর। দ্বিনি বদ্ধ? 
মানে ড।ক্তারি করিভেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাটী আমিয়াছেন। 

বেল। দেড় প্রহরের সমস», ভাঙ্গার হুর্ধ্যনাথ বঙোযাগাধ্যায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । তখন পরেশ-াথ চৌধুরীর ক্রোধ হুইয়াছে। ডাক্কার 
মহাশয় একটি থাছু বিদ্ধ করিয়। ওউধধ গ্রয়োগ করিলেন । রোগী বাহু স্েদ- 
যন্ত্রণায় শিহরির। উঠিল । কিন্তু আর কথ! বলিতে পারিল ন। ডাক্তার 
মঙজাশয় প্রস্থান ক'রণার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি “বলিলেন, 
“ভামার কাটী.ত হু. াংসব, এক দণ্ড বিলম্ব করিলে চলিবে না, শীস্ত 
শিিক1-বাহকগণক উপস্থিত হইতে বলুন” অনতিবিলম্বে শিবিকা- 
ৰাহকগণ উপাস্থৃত হহল। ডাক্তারমহাশয় হোড়শ মুদ্রা পারিশ্রমিক, 
এব হণ কতিক। প্রস্থান করিলেন। 


১০$ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


সাকার মহাশয় প্রস্থান করিবার," পনের মিনিট পরে, *রেশনাথ 
শর্শা চৌধুরী ইহ্ধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন । তখন বেলা 
ছুই প্রহর। 

গরেশনাথ শন্ধী চৌধুরীর পরলোক-গ্রমন সময়, তীহা'র একমাত্র 
কন্তা গোলাপনুন্দরী দেবী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাছার ভ্রাতুম্পুত্র 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী তাহাকে মুখাগ্নি প্রদান করিলেন। এই সমকক 
হনে চৌধুরীদের সহিত গোলাপন্ুন্বরী দেবীর শ্বামী, দাইহাট নিবাসী 
বিষুঙ্গাস বন্যোপাধ্যাক্সের বিবাদের ছুত্রপাত হয়। শ্তামাচরণ রায়ের 
সহিত চৌধুরীদগের ভীষণ শত্রুতার এবং কৃষ্ণধন রায় ও তাহার ভ্রাতৃগণের 
সংহত চৌধুরীদের মনোমালিন্যের বীঞ্জ এই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল । 

পরেশনাথ চৌধুরীর শ্রাদ্ধ শেষ হইলে, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী, তাহার 
গ্রদত দশ আন! সম্পত্তি পাইবার মানসে, বদ্ধমানে মোকদ্দস! উপস্থিত 
করিলেন । মোকদদম| উপস্থিত হইলে, রাধিকাপ্রলাদ চৌধুরী, একদিন 
 ঝ্লাত্রে গোপনে --- রায় ও _-- রায়ের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন। পরামর্শটী 
নিয়ে লিখিত হুইল । -__-_রার, --রারকে বলিলেন,--"দেখুন দাদ] ! 
গ্রামের সব শাবাই বলে যে, “চৌধুরীদের জমিতে পা ন! দিয়া, গ্রাম ঢুকিবার 
উপায় নাই। চৌধুরীদের অন্নদানের ঘর; চৌধুরীদের অতিথিসেবা আছে; 
চৌধুরীর! গ্রামের বনিয়াদি লোক? চৌধুরীদের স্তার দর়ালু, গ্রামের কোন 
বংশেই দেখা যায় না। দেখুন, এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পা হইতে মাথা 
পর্য্যন্ত রাগে জলিয্না উঠে । আমাদের পূর্বপুরুষ রামশন্কর রায় ৩৬০ গ্রামের 
ইজারাদার ছিলেন, বড় পুকুর ও বামনা নামক দুইটা বৃহৎ গুফরপী 
খনন করিয়াছিলেন, লক্মীজনার্দন শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দালান 
তৈয়ার করিয়াছিলেন, পাক! চণ্ডিমগ্ডপ ও শিবালর নির্মাণ কারয়াছিলেন 
এবং আরও কত্ত পুণাকর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামের কেন শাল। 


জ্িলোক্যনাথ চৌধুরী । ১০৫ 


একবারও রামশঙ্কর রায়ের নাম কয়ে না এবং রা বংশের প্রশংসা 
করে না। এক্ষণে বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পরেশনাথ চৌধুরীর 
মৃত্যু হইরাছে, তাহার কন্যা গোলাপ যাহাতে পরেশনাথ চৌধুরীর সমস্ত 
বিষয় পায় এবং রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী যাহাতে এ বিষয্কের কিছুমাত্র 
অংশ ন! পায়, তাহাই করিতে হইবে । পরেশনাথ চৌধুরীর বিষয় গোলাপ- 
পাইলে, চৌধুরীর! অর্থাভাৰে অতিথিসেবা। উঠ্াইয়৷ দিতে, বাধ্য হইবে, 
অল্পদান বন্ধ করিবে, পূর্বের ন্যায় সমারোহে হর্গোৎসব করিতে পারিকে 
না, গাছ-গ্রতিষ্া, পুদ্ধরিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন সংকার্ধযই করিতে 
পারিবে না। এই সমস্তই সৎকার বন্ধ করিলে, কোন লোকেই আর 
চৌধুরীদের প্রশংসা করিয়া, আমাদিগকে মনোকই দিবে না। আর 
দাদা! আপনি ত জানেন যে, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী ভয়ানক অহস্কারী, 
তাঁতে আবার পরেশনাথ চৌধুরীর বিষয়ের দশ আনা অংশ পাইন, 
সে ধরাকে শর জ্ঞান করিৰে। আর বিষুদাস বন্দ্যোপাধ্যার়ের * হন কত 
উচ্চ, তা ত আপনি সব জানেন। তাহার সহিত যখনই আমাদের কাটয়ার 
বা দ(ইহাটে দেখা হয়, তখনই কত থরচ করিয়া আমাদের যত্র করিয়া 
থাকে, তা ছাড়া দতীশকে 1 খোরাক পোষাক দিয়া নিজের বাসনের 
দোকানে রাখিয়া, বাসনের খাতা'পত্র শিখাইতেছে।” ---বায় স্বতাবত্বঃ 
ফ্রোধী ছিলেন, সাঁমান্ত কারণে উদ্বেজিত হইয়া! উঠিতেন। এক্ষণে "- 
রায়ের উত্তেজনাপূর্ণ পরামর্শ শুনিয়! অত্যন্ত উত্তেজিত হইয় উঠিলন এবং 
ক্রোধভবে বলিলেন,--“গোলাপ যাহাতে সমস্ত সম্পত্ভি পায় এবং 
রাধিকা এক কাণাকড়িও ন| পার, তাহাই করিব ।” 





* বিষুদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় গোলাপহুল্পরী দেবীর স্বামী । 
1 সতীশচন্ত্র রায় কৃকধন রাক্কের কলি আঠা, 1 


৯৩ আগড়ভাঙ্গা গ্রাম । 


পরেশন।খ চৌধুরীর বাটীর প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রাস্তে একটী পেন্নার! 
গাছ ছিল। উল্লিখিত ঘটনার কয়েকদিন পরে, কৃষ্ণধন রায়ের পুত্র 
যোগীন্দ্রনাথ রার, একদিন উক্ত পেয়ার! বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষ, 
ক্অদীপক সমস্ত পেয়ারা গাড়িয়া, ফেলিল [ তরৃষ্টে রাধিকা গ্রসাদ চৌধুরীর 
মাতা বলিলেন, পাবে যোগীন্ত্র ! বাড়ীর গাছের পেরারাগুলি সব পেতে 
ন্ট ক'রে দিল, শালগ্রামের সেবার জন্য পেয়ারা রাখিয়াছিলাম, সেই 
পেয়ারা এমন করে নষ্ট ক'রুতে হয় ?” 

যোগীন্দ্রনাথ বার পেরারা লইয়া! বাঁড়ী গিয়া, এই সমপ্ত কথা তাহার 
ষাতাকে বলিলেন। তীহার মাভা এই সমস্ত কথ! শুনিয়া, ক্রোধে 
অধীর হঈয়। উঠিলেন এবং কয়েকদিন পর, দীইহাট হইতে বিধুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় আঁগড়ডাঙ্গ। আসিলে, তাহাকে এই সমস্ত কথ। বলিলেন । 
বিষাদ বন্দোপাধ্যায় মনে করিপেন যে, কুষ্ণধন রারকে হস্তগত কগিতে 
ন! পারিলে, রাাধকা প্রস।দ চৌধুরার সহিত মোকদমায় জযলাভ করিতে 
সমর্থ হইবেন না। অতএব কৃষ্ণধন রায়কে সন্তু করিবার মানসে, 
ছিনি স্বহন্তে কুঠার গইয়া, ফলবান পেয়ারা বুক্ষটীকে ছেদন করিলেন । 
গাছে তখন তিন শতের অধিক অপক্ক ফল ছিল। গ্রামের 'আধকাংশ 
লোক কর্তিত বৃঙ্গটী দেখিঠে আসিল এবং কৈলাস মণ্ডল * নামক 
স্পষ্টবাদী এক বা একান্টে খলিল,_-প্বাড়জ্যে মহাশয়! এ পাপের 
ফলাভাগ করিতে হইবে।” 

পিতার আদেপে রাধিকাপ্রলাদ চৌধুরী, গোলাপনুন্মরী দেবীর 
সহিত মোকদ্দমাটী গাাপোষ নিম্পস্তি করিয়া ফেণিলেন। গোলাপন্ুনরী 
দেবী পরেশনাথ চৌধু এব সমস্ত সম্পত্ভি প্রাপ্ত হইলেন। কেবল 


পপ পা 





₹ কৈলাস মগদ--ডারক ওল ও খোকন মগুলের পিতা । জাতি চালতি গুড়ি। 





ব্রেলোকানাথ চৌধুরী । ১৯৭ 


'দেবোদ্ধর লম্পত্তির অংশ পাইলেন না । চৌধুরী-বংশের মধ্যে বে ব্ক্ধি 
আগড়ডাঙ্গীয় বাম করিবেন,তিনি দেবোত্তর সম্পত্তির রাজস্ব গ্রভৃতি আদায় 
করিয়া, ছর্গোত্সব ও শালগ্রাম সেব| চালাইবেন ; এবং ছুই বা কতোধিক 
অংশীদার আগড়ডাঙ্গায় বাঁস করিলে, প্রত্যেক এক এক বংনর রাজস্ব 
গ্রভৃতি আদায় করিয়! পুজা চালাইবেন, কিন্তু দেবোত্র সম্পত্তি বিভাগ. 
হইবে না, ইহাই চৌধুরী-বংশের চিরস্তন প্রথা। 

দেবোতর সম্পত্তির আর হইতে ছুর্োৎ্লব খু শালগ্রাম দেবার সমস্ত 
ব্যয় নির্বাহ হয় না। দেবোত্তগের আয়ের অতিরিক্ত বাঃ চৌধুরী, 
বংশধরগণকে বহন করিতে হয়। অতিথি-সেবা, পূর্বপুরুধগণের শ্রাদ্ধ, 
লক্ষমীপুজা, মলদাপুঞা প্রভৃতির বায় নির্ধাহার্থ কোন সম্পত্বি নাই, 
এ সমস্ত বার চৌধুরী-বংশধরগণকে বহন করিতে হয়। বাটাতে 
আত্মীয়-স্বজন, কিম্বা কেন .রাজকন্মুচারী আগমন করিলে, তাহাদের 
আহারের ব্যয়"ন্র্ধাহার্থ কোন সম্পত্ব নাই, সুঙ্রাং এ সকল 
ব্যয় চৌধুরী-বংখধরগণকে বছন করিতে হয়। মুগ্টি-ভিক্ষার এবং দরিভ্ 
পিতাখাতৃহীনগণের শ্রাদ্ধের ভিক্ষার কোন সম্পত্তি নাঈ, সুতরাং চৌধুরী- 
বংশধরগণকে এ সনস্ত বায় বহন করিতে হ্য়। গরেশনাথ চৌধুশীর 
জীবদাশায় উল্লিখিত ব্যয়ভারের অর্ধেক তিনি বহন করিতেন এবং আর্দেক 
ব্রলোক্যনাথ চৌধুরী বহন করিতেন। পব্রেশনাথ চৌধুরীর পরলোকক- 
গমনের পর, তাহার কন! গোলাপন্ুন্দরী দেবী, তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হইলেন, কিন্ত পূর্বোক্ত বায়সমূহের কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করিতেন 
না। ক্কারণ তিনি সব্বাদ!ই দাইচাটে স্বামী-গৃঙ্থে অবস্থিতি করিতেন । 

উল্লিখিত কারণে, ত্রেলোক নাথ চৌধুরীর আয় অপেক্ষা বায় অধিক 
হইছে লাগিল। তিনি বলিতেন,_-"আমার পূর্বপুরুষের কীর্তি জাঁষি 
রি করিয়া লোপ কুরিব? চৌধুরী-বংশের পুণ্যকীর্ডি লোপগ্রাণ্ড হইলে, 


১০৮ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


পরেশ চৌধুরীর জামাতা বিষুদাস বন্দ্যোপাধ্যাযসের কেন কষ্ট হইবে না, 
কেননা, এ সমব্য তাহার পূর্বপুরুষের কীর্তি নহে; কি আমার পুর্ব- 
পুরুষের কীর্তি, আমার সম্মুখে লোপপ্রাপ্ড হইলে, মনোকঙ্টে আমার 
মৃতু হইবে।” ক্রমশঃ ক্রলোক্যনাথ চৌধুরী খণ তরে ভারাক্রান্ত 
হইতে লাগিলেন; এবং শেষে খণন্দায়ে প্রা সমস্ত সম্পত্ত নষ্ট হইয়! 
গেল। কিন্ত তাহার পূর্বপুরুষের ছুর্গোংসব ও শালগ্রাম সেৰ৷ এখন 
চলিক্পী আসিতেছে । তবে অর্থাভাবে, হৃদয়বিদারক মনোৌব্দনার 
সুছিত তিনি অতিথি-সেবা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্লিযিত্ত 
দারুণ মর্দ্বেদনার সহিত: চৌধুরী বংশধরগণ সন ১২৮৬ সালের ৪ঠ1 
কার্তিক, সোমবার, দুর্গ/-যপ্ীর দিনকে ম্মরণ কবিরা থাকে । এই 
দিবসের দুর্ঘটনা না ঘটিলে, চৌধুরীদ্ের: অতি প্রাচীন পুণ্য-কীর্ডি_ 
'অতিথিসেবা লোপপ্রাপ্ত হইত না ॥ 

পরেশনাথ চৌধুরীত্র জীবদ্দশার দ্বিঙ্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ্ধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক তাহার দুইটা দৌহিত্রের জন্ম হর এবং তাহার 
মৃত্যুর পর রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর একটা দৌহত্রের জন্ম হয়। 
রেণুপদ বন্্যোপাধায়ের খৈশবাবস্তায় তাহার মাতা গোলাপন্ুন্দরী দেবা 
পরলোক গমন করেন। মাতৃবিক্কোগের পর রেণুপর্ণ বন্দোপাধ্যায় লক্ষী 
দবঁসী নায়ী * একটা দাসী কর্তৃক £৩গা।লত হুন। 

সন ১২৯* সালে কেরা রোগে ঠহলোকানাথ চৌধুরীর মধ্যম পু 
সারঘা প্রসাদ চৌধুরার মৃত্রু হয়! তখন সারছা প্রসাদ অবিবাহিত । 
এই মৃত্যুতে ত্রিলোকানাথ চৌধুরী ও তাহার সহ্ধন্মিপী ্বর্ণময়ী দেবী 








সক না পপ রজত 


ও জঙ্গী দাসী আগড়ডজ।র, খালা, ঘোর থ. পঞ্চানদ গ্নেোেধের, লিতুঘপ1, এক 
জাজিতে সংগোগ ।. 


ট্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী । ১০৯ 


'অভ্যন্ত শৌকাতুও হইয়াছিলেন। স্বরময়ী দেবী যতদিন জীঞ্ত ছিলেন, 
ভতদদিন পর্যন্ত, সময় সমর সারদা গ্রসাদের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেন? 


ভিন্ত গ্রামস্থ কোন বাক্ধির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, হ্রেলোকানাখ চৌধুরী 
লারদা গ্রসাদের কার্াদক্ষতার গল্প করিতেন। শুনিয্াছি, খুল্লভাত লারদ!, 
প্রলাদ চৌধুরী সর্বদাই আমাকে কোলে করিরী থাকিতেন এবং আমাকে 
অত্যন্ত ' ভালবাসিত্তেম । সেই সময় চৌধুরী-বাটীতে আমিই একমাত্র 
শিপু ছিলাদ। 

পৃত্রশোকে ্বর্মযী দেবী দিন দিন ছূর্বল হইতে লাগিলেন এবং 
ক্রমে পীড়িত হুইয়| পড়িলেন। সন ১২৯৪ লালের বৈশাখ মালে পীড়া 
বৃদ্ধিপ্রা্ত হইলি। তখন স্বর্ণময়ী দেবী জীবনের আশ! ত্যাগ করিলেন। 
কনিষ্ঠ পুণ্র রাধিকাপ্রলাদ চৌধুরী তখন অবিবাহিত। মৃত্যুর পূর্বে 
পুজবধূ-মুখ দর্শন মানসে, ন্বর্ণমনী দেবী ১২৯৪ সালের ২৬ টৈশাধ তারিগে 
সমাধিকা প্রসাদ চৌধুরীক্ষে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন। বীরভূম জেলার 
নান্নর থানার অন্তর্গত ঠিবা গ্রামের রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্তা 
নিশ্শলকুমারী দেবীর লহিত এ রাতে রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর শুত্তৰিবা 
পম্পর় হইল। বিবাহ-রাত্রে অর্থাৎ সন ১২৯৪ সালের ২গশে বৈশাখ, 
কবিবার, কৃষ্ণপক্ষ, দ্বিতীক্প! তিথিতে, রাত্রি চারি কিন্বা ছয় দণ্ড অবশিষ্ট 
খাকিতে হর্ণময়ী দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন। চৌধুরীদের অতি প্রাচীন 
একটা পূর্ব্ব্ধারী গৃহে ভিনি মানব-লীল! সম্বরণ করেন । তী সয় তাহা 
নিকট আমি, * তাহার জাসী আনন্ব তাতিনী এবং বীরভূম জেলার নার,র 
থানার আন্তরগত অরচন্রপুর গ্রামের করুণ! সৎগোপ-নী জ্ইয়াছিলাম। 
তাহার জোঠপুজ্জ তারিণীগ্রদার্দ চৌধুরী, ভীাহার সহধর্ষিণী ও কন্ত 


পি 





* বর্তমান পুর বেখক মর্ণনী দেবীর পৌর কানীগ চৌধুততী। 


১১৩ জাগড়ডাঙ্গা গ্রাম |. 


চিত্রালন! দেবীসহ এ গৃহের বারান্দায় নিদ্রা গিয়াছিলেন। মৃত্রার 
পাচ মিনিট পুর্বে হমগী দেবী বলিলেন,_প্করুণ! | পি'খিতে সিন্দুর 
দাও, আর সময় নাই ।” করুণা ও আনন্দ হ্বধর্ধযীর সিঁথিতে:সিনদুর দিবা- 
মাত তিনি মানব-লীল! সত্বরণ করিলেন । 

্বর্ণময়ীর মৃত্ু-রাত্রিতে তীহার কণিষ্ঠ পত্র রাধিকা প্রসাদ চৌধুবীর 
গুঁতবিবাছি সম্পন্ন হইয়াছে। বাসরগৃহে রমণীগণ নানারূপ কথা-বার্তা 
ক্লাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর মনোরঞ্জনর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত তিনি 
কেবল মাতা কেমন আছেন, চিন্তা করিতেছেন। ঠিক স্বর্ণময়ী দেবীর 
মৃত্াসময়ে, একট! দড়কাক বালর গৃহের চালের উপর দ্রিক্া। চীৎকার 
কবিরা উড়িয়া গেল। দীড়কাকের শক শুনিয়া রাধিকাগ্রসাদ চৌধুরী 
ক্রন্বন করিয়া বলিলেন,-- “এটব'র আমার মাত। ন্বর্থলান্ত করিলেন 1” 
বাসর-গৃহস্থ রমণীবৃন্দ কোনরূপেই রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর ক্রন্দন 
নিবারণ করিতে পাবিলেন না । 

পরাদবস বর-বধূ বেলা দুই প্রহরের সময় আগডডাজ। পৌছিলেন। 
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে শিবিক1 পৌছিলে, প্লাধিকা প্রসাদ চৌধুরী শিবিকা- 
মধ্য হইতে দুই একজলকে মাতার জ'বাদ গিজ্ঞাস। করিলেন। তীহার। 
দারুণ শে!চনীয় সংবাদ গ্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল,__প্ভাল 
আছেন।” নপুকুরের পাড়ে গরীব ঘোষের ভাগিনেয় জানকী রা'র 
( সগোপ ) গরু চরাইতেছিল 1 তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কীদিয়া 
ফেলিল। তথন রাধিকা গ্লাসাদ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 
মাতা ইধান পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাধিকা প্রসাদ মাতৃশোকে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। লে হৃদয়বিদারক ক্রনান-্ধবনি এখনও 
লেখকের স্ব পথে জাগরুক আছে। বর-বধু নিশ্ব-পত্র আম্বাদন করিয়া 
গৃহ-প্রবেশ কাঁদরেন। ক্বাধকা প্রসাদ অবগভ' হইলেন থে) যে' সমঙ্গে 


ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরী । ১১১ 


দাড়কাক ভাহার বাসর-গৃহ্কের উপর দিয়া ডাকিয়| পিয়্াছিল, ঠিক সেই 
সময়ে তাহার মাতা হ্বর্গলান্ভ করিয়'ছিলেন। আদি স্বপ্নে আমার 
পিতার মৃত দেখিয়াছিলার্ম। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হবে । আমাদের 
সনে অনেক সময় ভবিষ্যৎ বিপদের ছাঁয়াপাত হয়। 

ইংরাজি ১৮৯৭ খুষ্টান্দে, অর্থাৎ সম ১৩০৩ সালের মাঘ মাসে, বীরভূ্ 
জেলার লান্ন,র থানার অন্তর্গত গিবা-গ্রা্-নিবাসী শশধর চট্ররাজের সহিত, 
ব্রেনোক্যনাথ চৌধুরী তাহার জোষ্ঠপুত্র তারিণীগ্লসাদ চৌধুরীর কন্ত! 
চিত্রাঙ্গন! দেবীর বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে তাহাকে কিছু নিষ্কর- 
ভূমি বিক্রয় করিতে হইরাছিল। ্‌ | 

১৮৯৭ খৃষ্টানদের শ্রীষ্মকালে একদিন বেলা হুই এাহরের সময়, 
পরেশনাথ চৌধুন্নীর দৌহিত্র দ্বিগ্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় করেকজন ধীবরকে 
চৌধুরীদের মণ্ডলপুকুরে বসন্ত ধরিতে আদেশ করিলেন। ধীবরগণ 
মত্ম্ত ধরিতে আরম্ভ করিল। ত্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর জোষ্ঠ পুত্র ভারিণী- 
প্রা চৌধুরী এই সংবাদ পাইয়া, ষ গুল পুকুরে উপস্থিত হয়া, ধীৰরগণকে 
মত্ম্ত ধরিতে নিষেধ করিলেন, _ধীৰরের। প্রস্থান করিল। ঘি 
বন্দোপাধ্যায় কোধে অধীর হইয়া বণিলেন,-“আপনি ঘুবু দেখিয়াছেন, 
ফাদ দেখেন নাই ।” তিনি মগ্ুলপুকুর হইতে শ্তামাচরণ রারের বাটা * 
গমন করিলেন এবং শ্যামাচরণ রায়ের বাটাতে সেইদিন অবস্থান করিয়া, 
তাহার সহিত অনেক ৰৃথাবার্তী বললেন । পরদিন প্রত্যুষে ছিপ 
ৰন্দ্যোপাধায় াটহাট গমন করিংলন। 

াইহাট পৌছিথা দ্বিজপদ বল্যোপাধ্যয়, তাহার পিতা বিষুদাস 
বন্দোপ্রাধায়কে মগ্ডলপুকুরে মত্ত ধরিতে বাধা দেওয়ার কথ৷ জাপন 
করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিষুদাস বন্দোপাধ্যায় ক্রেধান্ধ 


৯১২ আগড়ডাঙা গ্রাম! 


স্ুইয়া! আগড়ডাঙ্গা আগমন করিলেন এবং হ্রামাডরণ রায়ের সহিত 
"পরামর্শ করিয়! চলিয়া! গেলেন । 

চৌধুরীদের কিছু করদ ভূমি আছে। পরেশনাথ চৌধুরীর হার পর 
রে ভূমির অর্ধেক ত্রিলোক্যনাঁখ চৌধুরী ভোগ করিতেছেন এবং 
ক্র্ধেক পরেশনাথ চৌধুরীর জামাতা বিষুদাস বন্দযোপাধ্যার ভোগ 
করিতেছেন । কিন্তু উভয় অংশের সম্পূর্ণ রাজত্ব একত্রে গ্রদস্ধ না হইলে 
ডূমাধিকারী উত্ত'ভূমির কর গ্রহণ করিত্বেন না। উদ্ভয় অংশের রাজন 
খকত্রে প্রদত না হওয়াতে, ভূমাধিকারী বেরগ্রাম-নিবাসী মুন্সি লাজেদার 
পূহমান মিয়া বাকি করের অভিযোগ করিলেন। বিচারপতি 
উক্ত জয়িদারের অস্থকুলে অভিযোগ নিষ্পত্তি করিলে, বিষুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যান্স উভয় অংশের সম্পূর্ণ স্বাজন্ব শবয়ং গ্রদ্দান করিলেন, 
এবং ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে অর্ধেক অংশ আদায় 
করিবার জন্ত অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; বিচারপতি ব্রেলোকা- 
নাথ চৌধুরীর সম্পত্বি ক্রোক-বিক্রয় দ্বার! বিষুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রাপা টাক] আদায় করিবার আদেশ দিরেন। ভ্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী 
জআাপোবে বিষুদাস বন্দযোপাধ্যায়কে তাহার প্রাপ্য টাক! দিতে মনস্থ 
॥ করিলেন। এইস্কানে ইহা উল্লেখয়োগা যে. পূর্বোক্ত মতস্ত-ধৃতি-বিষয়ক 
ঘটনার পূর্বে, বিষুত্দাস্‌ বন্য্যোপাধায় পৈলোক্যনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে 
ই অভিয়োগে জয়লাত করিয়াছিলেন । | 

শ্তামাচরণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! দাইহাট গমন করিবার 
কয়েকদিন পরে, বিষুদদান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপুজর ছ্িজপদ্দ বন্দ্যো* 
পাধ্যায় কাটর! দেওয়ানী বিচারালয়ের নাজির বিষ সিং এবং এ বিচারা- 
লয়ের পনের যোল জন পদাতিক সহ, আগড়ডাঙ্গা আগমন ক্ষরিয়! 
চচৌধুীদের অস্থারর সম্পত্তি ক্রোক করিতে উদ্ভভ হইলেন। ত্বারিণী- 


প্েলোকানাথ চৌধুরী। ১১৩ 


গ্রসাদ চৌধুরী টাক! যোগাড় করিবার জন্ত চারি পাচ ঘণ্টা সময় চাহি 
লেন। নাজির চারি পাঁচ ঘন্ট। সময় দিলেন, কিন্তু বাটী হতে কোন দ্রবা 
স্থানান্তরিত করিতে না পারে-_এই উদ্দেস্তে বাটার চতুর্দিকে পাছার! 
রাখিলেন | বেল! তিনটার সময় টাক দিলে, নাজির কোন সম্পত্তি ক্রোক 
না করিয়া চলিয়া গেলেন। 

বেলা তিনট। পর্য্স্ত বাটার চতুর্দিকে পাহারা থাকায়, হথাসরে 
চৌধুরী-বংশের কুলনেবতা ৮রণরামেএ পুজা ও ভোগ ইল না। গ্রামের 
বৃদ্ধ স্্রীলোকেরা গোপনে বলিতে আরম্ভ করিল যে_-“এ পাঁপের ফল 
বিষু্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহার পরামর্শদাতা রার়কে ভোগ 
করিতে হইবে ।* এই ঘটনার অনতিবিলদ্ঘে বিষু্দাস বন্দোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠ পুত্র, যোড়শ-বর্ষ বয়্ত, প্রিয়তম বেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক 
পরিত্যাগ করিল। লোকে বলিতে লা গল,--“চৌধুরীদের দেব-লেবার 
ব্যাঘাত্ত উৎপাদন করিয়া! কাহারও স্ুথ হয় নাই ।* 

সন ১৩৯৫ সালের জ্যেষ্ঠ .কিন্ব। আধষাটমাসে ত্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর 
জোন্ঠ পুজ তারিণীগ্রসাদ চৌধুরীর সহধর্মিণী এলোফেশী দেবী পরলোক- 
গমন করেন। তাহার চিকিৎপার্থ অনেক অর্থ ব্যক় হই্য়াছিল। 

সন ১৩*৬ সালের শ্রাবণ মাসে ত্রিলোক্যনাথ চৌধুরী তাহার জো্ঠ 
পুজ তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর পুত্র কালীপদ চৌধুরীর, বীরভূম জেলার 
লাভপুর খানার অন্তর্গত কুরুতা-নিবাসী হরিশ্চক্ত্র ভট্টাচার্যের কনা জানদ। 
দেবীর সহিত বিবাহ দিলেন এবং এ সময়েই তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর 
কন্তা হেমবরণী দেবীকে, তিনি কুরুত্বা-নিবাঁসী রমানাথ ভট্টাচাধোর হস্তে 
সম্প্রদান করেন। 

এৈলোকাযনাথ চৌধুরীর কণিষ্ঠ পুত্র রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী অমিতাচাী 
ছিলেন। তজ্জন্ত দন ১৩১সালে, ভ্রিলোক্যনাথ চৌধুরী তাহার সমস্ত 





১১৪ আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম । 


সম্পত্তি তাহার জোষ্ঠ পুত্র তাব্িণীপ্রসাদ চৌধুরী এবং রাধিকা প্রসাদ 
চৌধুরীর পুত্র অ্বিকাচরণ চৌধুরীকে “উইল” দ্বারা সমর্পণ করেন। 
আগড়ভাঙ্গার কুঞ্জ গড়াই (কলু) এ “উইশে” আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, 
(কন্ত বর্ধমানের জজমাহেব এব আপত্তি অগ্রাহ করিয়া তারিণীপ্রসাদ 
চৌধুরী ও অস্থিকাচরণ চৌধুরীর অনুকূলে উইল প্রবেট করিয়াছিলেন 
এবং সাটি'ফিকেট লইবার হুকুম দিয়াছিলেন। কোন বিশেষ কারণ- 
বশঠঃ উইলের সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন হয় নাই। জজসাহেবের 
সুকুমযুক্ক উক্ত উইল বর্ধনান জজকোটে আছে, যে কোন সময়ে সার্টি- 
ফিকেট লইতে পারা যায়। 

দন ১৩১* সালের আশ্বিন মালে চৌধুরীদের ছুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। 
১১ই আশ্বিন,সোমবা র.দুর্গা-সপ্তমী-দিবসে, ১২ই আশ্বিন,মঙ্গলবার, মহাষ্টমী- 
দখদে এবং ১৩ই আশ্বিন, বুধবার, মহনবমী-দিবসে ঠত্রলোক্যনাথ 
চৌধুরী, অন্তান্ত বৎসরের স্ঠায়, সপরিবারে জগজ্জননী দুর্গার শ্রীপাদপদ্দে 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১৪ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, মহাদশমী' 
দিবসে তিনি পুষ্পাগলি প্রদান করিলেন। মহাদশমী-দিবসে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদানের পরু, চিরন্তন প্রথান্ুসারে দেবীপদে-উৎসগ্গীকূত, অপরাজিতা 
লতা-নিম্মিত বলয় দক্ষিণবাহতে ধারণ করিতে হয়। এ বৎসর ভ্রেলোক্যনাথ 
চৌধুরী অপরাজিতা-বলয় ধারণ করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। তাহার 
জোষ্ পুত্র তারিণী প্রসাদ চৌধুরী অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন,--”আমি 
আর অপব্াজিতা ধারণ করিব না, এ বৎসর মায়ের পাঁদপন্সে পুম্পাঞ্জলি 
দিলাম, আর আমার ভাগ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া! ঘটিবে না ।” 

বিজয়া-দশমীর প্রাতেই ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরীর একটু জর হইয়াছিল, 
পাড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি একদিনও জ্ঞান- 
শূন্ত হন নাই। সন ১৩১* সালের ১৭ই আশ্বিন, রবিবার, অয়োদশী 


ব্রেলোকানাথ চৌধুরী । ১১৫ 


ভিথিতে, বেঙ্গা ছুইপ্রহরের সময়, ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরী মানবলীলা 
সন্গরণ করিলেন । 

ব্রিলোকানাথ চৌধুরীর পরলোক গমনের সময় তীহার ক্ো্ঠ পুত্র 
তারিণী প্রসাদ চৌধুরী, কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী, জোষ্ঠ পুত্রের 
পুক্র কালীপদ চৌধুরী, অচ্যাতাঁনন্দ চৌধুরী, কনিষ্ঠ পুজ্রের পত়্ী নির্্ল- 
কুমারী দেবী, কনিষ্ঠ পুত্রের পুল্র অস্বিকাচরণ চৌধুরী, জোষ্ঠ পুত্রের 'কন্তা 
চেমবরণী দেবী, ছকড়ি দেবী (কনিষ্ঠা কন্ত!), কালীপদ চৌধুরীর পত়ী 
জ্ঞানদা দেবী 'এবং বীরভূম জেলার নান্ন,র থানার অন্তর্গত জযচন্দ্রপুর 
গ্রামের ককণা! দাসী ( সংগোপজাতি ) উপস্থিত ছিলেন। তারিণী প্রসাদ 
শৌধুরীর জোষ্ঠা কনা! চিত্রাঙ্গন! দেবী ঠিবা গ্রামে শ্বশুরালয়ে ছিলেন। 

করুণা দাসী টলোক্যনাঁথ চৌধুরীর পত্রীব্র মুস্াকালেও উপস্থিত 
ছিলেন। ককণ! দাদীর মাতা রাধিকা প্রসাদ চৌধুস্বীর উপনয়নের সমন 
মুখ দেখিয়াছিল। ভ্রৈলোকানাথ চৌধুরী শান্তিপ্রিয়, পরডঃখকাতির, 
বদান্ত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। তিনি শক্ররও বিপদ দেখিলে 
ছুঃখিত হইতেন । 

ব্রেলোঁকানাথ চৌধুরীর বাল্য, যৌবন শু প্রৌঢাবস্থা স্থখে অতি- 
বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধীবস্থায় তিনি সুখী হইতে পাবেন নাই। 
বান্দীকো ভিনি খণজাঁলে জড়িত হইয়া! পড়েন এবং তাহার অধিকাংশ 
সম্পত্তি ধণদাতগণ অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। তিনি বলিতেন,-_ 
শ্ধীহারা আমার সম্পত্তি ফাকি দিয়া লইল, তাহাদের সম্পত্বিও লোকে 
এইরূপে ফ'কি দিয়া লইবে। 

_ট্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্বীর মৃত্যু 
হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন এবং বাটীতে স্ত্রীলোকের 
অভাববশভঃ তাহার বন্ধের ক্রি হইত। 


তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী 
ও 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী । 


ভ্রেলোঁক।নাথ চৌধুরীর তিন পুত্র। জোর্ট পুজ্র তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, 
দ্বিতীয় পুত্র সারদা প্রসাদ চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী । 
ত্রলোকানাথ চৌধুরীর কন্তা। জন্মে নাই। 

তারিণী গ্রসাদ চৌধুরী ও সারদা প্রসাদ চৌধুরীর জম্মতারিখ দির্ণর 
করিতে পারা যায় নাই। সন ১২৬* সালে তারিণী গ্রসাদ চৌধুরী জন্য 
গ্রহণ করেন। পূর্বতন গ্রথান্থদারে, তাহাজের মৃত্যার পর, তাহাদের 
কোটী গল্গাগর্ভে নিক্ষিগ্ত হষ্টঘ্াছিল। রাধিক্কাগ্রসাদদ টোধুরীর কোষ্ঠী 
আষি অতি যত্বে রক্ষা করিয়াছি । রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী শকান্দা ১৭৮১ 
অর্থাৎ সন ১২৬৬ সালের আধাঢ়ু মাসের ১৭ই তারিখে বৃহস্পতি বারে 
অমাবস্তা তিথিতে বেলা আড়াই প্রহবের সময় জন্াগ্রহণ করেন। 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর কোণ্ঠী ফল অতান্ত অমঙ্গলজনক এবং তাহা 
সাহার জীবনে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়াছিল। 

এই তিন ভ্রাতার বাল্যজীবন ছ্মতি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল 
তাহাদের খুক্পতাত পরেশনাথ চৌধুরীর পরলো কগমনের পর হইতে, তাঠা- 
দের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে আরম্ত জইয়াছিল। তারিণী প্রসাদ 
চৌধুরী বারভূম জেলার নান্ন,র থানার অন্তর্গত ঠিবা গ্রামের রামচরণ গঙ্গে- 
পাধ্যায়ের কন্যা এলোঁকেশী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাপ্িণী- 
প্রসাদ চৌধুরীর পিতা ' ত্রৈলোক্য বিষয়ক দেখিহেন না, সুতরাং 
তারিণীপ্রসাঁদ চৌধুরীকেই সমস্ত বিষয়কন্মের তত্বাবধান করিতে হইত। 


রাধিকা প্রা? চৌধুরী । ১১৭ 


দিন দিন আয় অপেক্ষা বায় অধিক হইতে লাগিল । ফলতঃ তারিণী প্রসাদ 
চৌধুরী ক্রমে ক্রমে খণগ্রন্ত হইতে পাগিলেন। প্রথমে উত্তমর্ণগণ শতকরা 
মাসিক ৩৮* তিন টাক! ছুই জান। হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকার করাইয়| 
তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর পিতার নিকট অঙ্গীকারপত্র রেজিষ্টারি করাইয়! 
লইত। খ্ণদাতাগণ যখন দেখিল যে, খণগ্রহণ চৌধুরীদের একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তাহারা চৌধুরীদের সমন নিষর ভূঙম্পত্তি 
আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিল যে, উপরোক্ঞ নিয়মে 
সুদ দিতে হইবে এবং ছয় মাস অন্তর সুদের টাক মূলধনরূপে গণ্য 
হইবে এবং তখন হইতে উক্ত টাকারও উপরোক্ত নিয়মে সুদ দিতে 
হইবে। টাকার এতদূর প্রয়োজন হইয়াছে যে, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী 
এই সমস্ত রুক্তশোষণকারী প্রস্তাবে সম্মত হইয়!, তাহার পিতার স্থার! 
অঙ্গীকারপত্র রেজিষ্টারি করাইয়। খণগ্রহণ করিলেন । এইব্ূপে ভাছাদের 
গ্রয় সমস্ত সম্পত্তি ন& হইয়া গেল । 

পূর্বে উল্লিখিত হ্ইগ্াছে যে, সারদাপ্রসাদ চৌধুরী পিতামাতার 
জীবদ্দশায় অপরিণীতাবস্থায় অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন । 

রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর পড়ীর সহোদর! 
নির্শল কুমারী (ওরফে নির্দ্লাদেধী ওরফে নির্মল দেবী) দেবাঁকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী কোন স্থান হইতে কিছু 
ভূমস্পত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তারিণী প্রসাদ চৌধুবীর কয়েকটা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করায় তাহার ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি.পাইতেছিল। খবুচের 
ভয়ে রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী একটী পৃথক বাটী 'নিষ্মাণ করিয়া, তখায় 
সম্ত্রীক বাস করিতে আরম্ত করিলেন । তাহাদের পিতা তারিণীগ্রসাদ 
চৌধুরীর সহিত পৈজ্জিক বাটীতে বাস করিতেন। এ সময় রাধিকা প্রসাদ 
চৌধুরী পৈত্রিক সম্পত্তি কিছুই পান নাই, কেবলমাত্র শ্বনামে ক্রীত ক্করেক 
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বিঘ। ভূমি এবং অন্যস্থান হইতে গ্রাপ্ড ভূমির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, 
পৃথক বাটীতে অবস্থিতি করিতে আর্ম্ত কৰিলেন। 
এই সময় চৌধুরীবংশীয়গণ এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন যে, 
লক্ষী তাহাদিগকে বলিতেছেন, “হয় বুনিয়াদী চা'ল ছাড়, না হয় আমাকে 
ছাড়।” তাহারা বুনিরা্দি চাল ছাড়িতে পারিলেন না, লক্ষমীকেই 
ছাড়িলেন। 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী খণগ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। খণদাতা 
বলিলেন, "শতকরা! ৩৭* তিন টাক1 দুই আন! হিলাবে প্রতিমাসে লুদ 
দিতে হইবে, এ শ্ুদের টাক। আসল গণ্য হইবে এবং তাহাঁরও সুদ দিতে 
হইবে ।” টাকার এতদূর অভাব হইয়াছে যে, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী 
অগত্যা অভি দুঃখের সহিত এই সর্ধগ্রাসকারী প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 
উত্তমর্ণ এবং তাহার পুত্র, জনৈক স্বর্কারের দোকানে, এইরূপে খণ 
দ্রিলে বখসরে কতলাভ হইবে, তাহার হিসাব করিল । পিতা-পুজে বাষ্টী 
গিয়া খণদাতা৷ তাহার পত্বীকে বলিতেছে, প্যর্দি একবার দলিল রেজেষ্টারি 
করিয়! লইয়া, রাধিকা চৌধুরীকে টাকা দিতে পারি, তাহা! হইলে তাহার 
নামে যত বিষয় আছে, সে মস্ত আমাদের ঘর ঢুকিবে।” এমন সমগ্র 
ঘটনাক্রমে আমি উহাদের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহাঙ্ছের পরামর্শ 
শুনিতে পাইলাম । তাহারা আমাকে দেখিয়া! নিস্তব্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ 
অন্ত কথা আরম্ভ করিল। আমি খণদাতাকে বলিলাম,--দকাক। তোমাকে 
ভাকতেছেন ৮ সে বলিল, প্যাইতোছ।” আমি তথা হইতে চলিয় 
'আিলপাম। যেব্যক্তি খণদানের সময় এন্প রক্ত শোষণেচ্ছা! মনোমধো 
পোষণ করে, তাহার উপ্াজ্জত সম্পত্তির এবং তাহার বংশের পরিণাম, 
তবিষ্যৎ পুরুষ্গণকে শিক্ষা দবে যে, ভগবানের বিচার মন্থুষ্যের বিচারের 
্থায় ত্রাস্তিপুর্ণ নহে । যাহাহউক, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী আপন সম্পদ্ধি 
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বন্ধক দিয়া, উল্লিখিত উত্তমর্ণের নিকট খণগ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রুমে 
ক্রমে খণজালে জড়িত হইর! পড়িলেন। খখ পরিশোধ করিবার কোন উপায় 
ন! থাকায়, তাহার সমস্ত সম্পত্তি খণদাতার হস্তগত হইল। বিষয় হস্তগত 
করিয়া, ধাগদাতা সপরিবারে আনন্দে আত্মহার! হইয়া পড়িলেন। খখদাতার 
পুত্র তাহাদের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট এই বলিয়া আক্ষালন প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার আইনজ্ঞান অত্যন্ত অধিক, নচেৎ সে 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর বিষয় হঞ্তগত করিতে পারিত ন1। 

এক সময় খণ পরিশোধ করিবার জন্য ভারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর 
সহশ্াধিক মুদ্রার প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি সম্পদ্ধি বিক্রয় করিয়া, 
সমস্ত টাক] সংগ্রহ করিলেন, কেবল উল্লিশ টাকার অভাব হইল | রাধিকা- 
প্রসাদ চৌধুরীর বিষয় সম্পত্তি গ্রাসকারী পূর্বোস্ত খণদাতার নিকট, 
তারিণী প্রসাদ চৌধুরী চল্লিশ টাক! খণ চাহিলেন। উক্ত ব্যক্তি বলিল ষে, 
সে চল্লিশ টাক! খণ দিতে প্রস্তুত আছে, সবে তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর 
পিতা তাহাকে একটী ভূমি চল্লিশ টাক মুল্যে বিক্রর করিলাম বলি! 
দলিল বেজেষ্টারি করিয়া দিবেন এবং তিনি চষ্লিশ টাকা ফেরত দিলে 
এঁ ভূমি ফেব্রত পাইবেন, যতদিন এ টাকা! ফেরত দিতে ন! পারিবেন, 
ততদিন সে (খণদাতা ) কেবল সুদের টাকার পরিবর্তে ঁ জমির ধান্ 
ভোগ করিবে। তারিণী প্রসাদ চৌধুরী তাহার পিতাকে সম্মত করাইয়া 
একটা ভূমি উক্ত খণদাতাকে বিক্রয় করিলাম বলিয়া, দলিল লিখিয়। 
দিলেন, কেবল বরেজেষ্টাব্ি করা৷ বাকি থাকিল। এঁ ভূমির মূল্য তখন 
দেড়শত টাকা হইবে এবং এক্ষণে উহ্থার মূল্য আরও অধিক । তারিণী- 
প্রসাদ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিলে, 
খণজ্লাতা প্র ভূমির লোভ সম্ঘরণ করিতে পারিধে না এবং চল্লিশ টাকা 
ফেন্রত দিলে, সে এঁ জমি ফেরত দিবে না। তঙ্লিমিত্ত তারিনী গ্রলাদ 
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চৌধুরী চষ্পিশ টাকা পরিশোধ, করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিগেন। 
এদিকে দ্বিতীয় কৃতাস্ত সশ উক্ত খণদাতা দলিল ব্রেজেষ্টার করির| 
দিবার জন্ত তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতাকে জেদ করিতে লাগিল। 
আঁবিণীপ্রলাদ চৌধুরী বলিলেন, "শীঘ্র টাক। ফেরত দিতেছি ।” কত্ত 
পরসম্পত্তিলোলুপ খণদাতা তাহাতে সম্মত না হইয়া, দলিল রেজেষ্টারি 
করিয়া দিবার জন্য তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর পিতার নামে ওয়ারেণ্ট ৰাহির 
করিল । 'ধয়ারেণ্টে ধৃত হইয়। বৃদ্ধ ত্রেলোক্যনাথ চৌধুরী অগতশ দিল 
রেজেষ্টারি করিয়া দিলেন । খণদাত। চল্লিশ টাক! দিয়া, ব্রাহ্মণের দেড়শত 
টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিল । গোকে বলিতে লাগিল,_-“'কলিকালে 
ধর্মের ভয়!” কিছুদ্দন পরে ব্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মানবীলা সম্বরণ 
করিলেন। তাহার শ্রদ্ধের সময় গ্রামের ভদ্রমগ্ডলী উক্ত খণপ্নাতাকে 
বলিশেন--“এক্ষণে ভূষিটীর ন্যাযা মূলা প্রদান কর, তাহ ₹ইলে ব্রাহ্মণের 
অছ্বের সহায়তা করা হইবে এবং শুজ্জন্য তোমার ধর্ম হইবে» কিন্ত 
বিষয়-সর্বন্থ খপদাতা ভদ্রমণ্ডলীর কথায় সম্মত হইল না। তাহাদের মধ্যে 
একজন খণদাতাকে লক্ষ্য করিয়া বধিলেন, “যখন তখন কর পাপ, সময় 
পেলে ফলে ।” 

দেব-দ্বিজ-তক্ত অতিথি-সেবক চৌধুরীদের এবং অন্তান্ত ছুই এক 
বাক্কির রক্তশোষণ করিয়া, উল্লিখত খণদাতা আজ “পাড়াগেঁয়ে ৰড়- 
মানুষ” সাজিয়াছে। অতুচ্চ একটা খড়ের স্তুপ বীধিরা, ম্যালেরিয়া-মশা- 
জনক একটী বৃহৎ গর্তে গোময় পচাইয়া, একপাল গরু বীধিয়! 
এবং একটী গরুর গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া, সে আজ বহিব্ণটী 
সাজাইয়াছে। শ্রাবণ মাস অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় মধ্যাহুভোজন 
সমাঁপন করিয়া, মাঠে যাইবার জন্ত বাটা হইতে বহির্গত হইয়াছে 
এমন লময় বাটাসংলগ্ক পথে গৌর মিস্ির সহিত ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ 
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হইল। গৌরকে জিজ্ঞাসা করিল,-“ক গৌর! কোথা যাবে?” 
গৌর মিস্থি উত্তর করিল যে, সে চৌধুরীদের দেবীপ্রতিমা নির্মাণ 
করিতে যাইতেছে । এই কথ। গুনিয়া বাঙ্গচ্ছলে উচ্চতাম্য করিয়া 
সে বলিল,--দ্এ বছর ভাল ক'রে চৌধুরীদের সকুর গড়, আস্চে 
বার ও ঠাকুর আর গড়তে হবে না 1৮ গৌর মিস্ত্রি বলিল,-কেন?” 
সে উত্তর করিল,_-*পেটের ভাত জোটে না, আবার হুর্গোৎসব কণ্র্বে।” 
গৌর মিষ্বি জাতিতে ছুনার। তাহার নিবাস বর্ধমান জেলার কাটয়! 
থানার অন্তর্গত শ্রীথণ্ড গ্রামে । তাহার পিতাঁর সময় হইতে আরস্ত 
করিয়া, তাহা আজ দুই পুরুষ চৌধুরীদের দেবী-প্রতিম। নির্দদাণ 
করিতেছে । বাধিকাপ্রপাদ চৌধুরীর উত্তমর্ণের বিদ্রুপ গুনিম্বা, সে 
দুঃখিত হইয়া মনে মনে বলিল,--“কলিকালে এই সব লোকই অর্থশালী 
হইয়! থাকে 1” ভগবন্‌! যে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া» ব্রাহ্মণের ম্মরণাতীত কালের 
দুর্গে সবের পতনেচ্ছা করে, জানি না ভাহার বংশের এবং তাহার বিষয়ের 
পরিণাম, তুমি ভোমার ন্যায়বিচারে কি স্থির করিয়া রাখিয়াছ । 

তারিপীপ্রসাদ চৌধুরী পরোপকারী, মিষ্টভাষী, সরঙগ্রকৃতি, শান্তি- 
প্রিয়, আশাপুর্ণ, প্রফুল্ন-চিত্ত, সর্বজনপ্রিয়, পরঢঃখ-কাতর, দূরদর্শী, 
লোক-চরিত্রাভিজ্ঞ, দেব-দ্বিজ-ভক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্যশীল এবং সাহসী 
পুরুষ ছিলেন। নিয়লিখিত একটি ঘটন| হইতে ভীহার পরছুঃখকাতর 
দেবচরিত্রের আংশিক পরিচয় পাওয়া! যাইবে । 

একদিন ঘোর অন্ধকারময়ী রঙ্গনীতে জনৈক অনাথ বৃষ্ধা স্ত্রীলোকের 
মৃড্া হইল। বৃদ্ধা জাতিতে তন্তবায় | তাহার একমাত্র বিধবা কণ্তাকে 
লোকে শ্রীমূুনি বলিয়া! ডাকিত এবং বৃদ্ধাকে '্ট্রমুনির মা” বলিত। 
আগড়ডাঙ্গ! অঞ্চলে একটা প্রথা আছে যে,কাহারও রান্রিতে মৃত্যু হইলে, 
মৃতদেহ রাতেই গঙ্গাতীরে প্রেরণ করিতে হয়, নচেৎ স্ৃতব্যক্তির আত্মার 
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সদগতি হয় না বলিয়া লোকের সংস্কার । গঙ্জাতীর উদ্ধারণপুর ( উদ্ধানপূর ) 
আগড়ডাঙ্গ' হইতে পাচক্রোশ দূর | উদ্ধারণপুরের গঙ্জাতীরেই তৎকালে এ 
অঞ্চলের শবদাহ হইত। রাত্রি একে ঘোর অদ্ধকারময়ী,ভাহাতে আবার বুট 
আরম্ত হইল । এন্সপ ভক্মানক রাত্রে মৃতদেহ গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে 
কেহ সম্মত হইল না। গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রলোক প্রকাশ করিলেন যে, 
এরূপ রজনীতে শব কোনরূপেই উদ্ধারণপুর € উদ্ধানপুর ) প্রেরিত হইতে 
পারে না । এই কথা শুনিয়া তারিণী প্রসাদ চৌধুবী, উক্ত অন্ধকারম়ী 
বূজনীতে, জলে ভিজিতে ভিজিতে, তত্তবায়, সংগোপ, গন্ধবণিক, কর্মকার 
এবং মোদকবাটী গমন করিয়া, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে আরস্ত 
করিলেন। তাহার উপদেশে সকলে সম্মত হইয়া, এ রাত্রের মধ্যেই 
মৃতদেহ উদ্ধীরণপুর লইর! গিরা সৎকার করিতে আরন্ত করিল। তাবিণী- 
প্রসাদ চৌধুরীর এরূপ পরোপকারিতার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; পুস্তকের 
কলেবর বৃদ্ধি হইবার ভয়ে সে সমস্ত উল্লেখ কাুলাম না। 

কৈলাস লুল নামক আগড়ড।জার জনৈক বুদ্ধ, একদিন অপরাহ্ে 
চৌধুরীদের বৈঠকথানার বসিয়া, তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর সহিত গল্প 
করিতে করিতে বলিল,_“দেখুন বাবাঠাকুর! এই যে সমস্ত বিষয় নষ্ট 
করে ফেল্চেন, শেষে কি হবে?” তাৰিণীএসাদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ 
হালিতে হ।নিতে উত্তর করিলেন,--“ছেলের। বেঁচে থাক । আমি অপবায় 
করিলে, আমার নিন্দা হইত। চৌধুরীদের অন্নদানের ঘর, মা দুর্গ 
একেবারে তাহ! নষ্ট করিবেন ন1* এরূপ ধৈর্যা-শীলভার, ঈশ্বর- 
নির্ভরতার এবং আশাপুর্ণ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত তারিণীপ্রসাদ চৌধুত্রীর ভীবনে 
অনেক আছে। কিন্তু রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর প্রকৃতি তারিণী প্রসাদ 
চৌধুরীর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি ক্রোধী, কলহ-প্রয়, 
অপরিধামদর্শী, অব্যবস্থিতচিত্ত, অসহিষ্। এবং শীস্তর-জাদ-শৃন্ক ছিলেন। 


রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী । ১২৬ 


আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেণী প্রভৃতি সকলেই তাহার ব্যবহারে ক্ষু্জ 
হইতেন। অনেক সময় চেষ্টা করিয়াও তিনি স্বভাব পরিবর্তনঃকরিতে 
পারিতেন না । তাহার কোষ্ঠীর ফল এইরূপ। জল্মাস্তরীণ কর্শ 
তাহাকে এরূপ স্বভাবাপন্ন করিয়াছিল বলিয়৷ বোধ হয়] 

রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী বলিতেন যে, শ্যামাচরণ রায়ই তাহার একমাত্র 
ভীষণ শক্র। পরেশনাথ চৌধুরীর মৃতার দিবস হইতে তিনি যে শক্রত! 
আরস্ত করিয়াছেন, তাহার আন্তমকাল পধ্যন্ত তিন তেমনহ শক্রতাই 
করিবেন। তিনি আরও বলিতেন যে, জন্মান্তরীণ সংস্কারই শ্যামাচরণ 
রায়কে তাহাবু প্রতি শক্রতাচরণ করাইতেছে । ন্তরাং শ্যামাচরণ জায় 
ইচ্ছা করিলেও তাহা হইতে বিরত হইতে পারিবেন না। তিনি বলিতেন 
যে, খণদাত। তাহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিরাই সত্থষ্ট হইয়াছে, কিন্ত 
শ্তামাচরণ ব্রায় তাহার প্রাণ লইয়াও সন্ধষ্ট হইবেন না, শেষে বংশধরগণের 
উপরে ও শক্র তাচরণ করিবেন। তাহার নিকট শুনিন্নাছি যে, পরেশনাথ 
চৌধুরীর মৃত্যুর পর, শ্তামাচরণ রায় বিস্ুদাস বন্যোপাধ্যা়ের পক্ষাবলত্ষন 
করিয়াছিলেন । তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি হ্টামাচরণ রায়ের বিরুদ্ধে 
একটী দেওয়ানি মোঁকদদমা উপস্থিত করিয়াছিলেন । শ্তামাচরণ রায় 
উক্ত মোকদদনাঁয় জয়লাভ করিয়! সব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ভগজ্জননী ছর্গার 
সম্মুথে ছাগ, মেষ, মহিষ, কুম্মাও্, ই্ষু প্রভৃতি বলি প্রদান করি়্াছিলেন। 
আমার তখন বাল্যাবস্থ। । তনত্রাচ উক্ত বলিদানের ক্ষীণ স্মৃতি এখনও 
আমার ম/নস-পটে অঙ্কিত আছে। শারদীয়া পূজার মহানবমীশ্দিবসে 
উক্ত বলিদান লম্পন্ন হইবামাত্র, শ্তামাচরণ রায় রুধির-নিঃস্যত সদ্যো চিন 
মহিষ মুণ্ড ন্ব-মন্তকোপরি স্থাপন করিয়া একঘণ্টাকাল সলম্ষ তাণুব 
নৃতা করিয়াছিলেন। তাহার আপাদমস্তক মহিষ রক্কে রঞ্জিত হইয়! 
পড়িল। কয়েক বর্ষ অতীত হইলে; রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী শ্তামাচরণ রায়ের 
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বিরুদ্ধে কাটয়ার দেওয়ানী আদালতে আর একটা অভিযোগ উপস্থিত্ত 
করিলেন? কাটয়ার তৎকালীন প্রথম মুন্সেফ বিচার করিয়৷ মন্তব্য 
গ্রকাশ করিলেন যে, এক্সপ মোকদ্দমা চলিতে পারেনা । মুন্সফের 
মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী বর্ধমানের জজসাচ্েবের নিকট 
আ'পল করিলেন । জজসাহেব বিচার কিয়! মন্তব্য প্রকাশ করিলেন 
যে, উক মোকদমা অচল নহে। সুতরাং কাটয়ার মুন্সেফ উ্ত 
মোকদ্দমার বিচার আরুস্ত করিতে বাধা হইলেন। শ্টামাচরপ রায় 
মোকদাখার অবস্থ। তাহার পক্ষে অনুকুল নহে শুনিয়া, কৌশলে তারিণী- 
প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীকে সন্তষ্ট করিয়া, মৌকদনা আপোষ 
নিষ্পত্তি করিলেন। তাহার] পরস্পরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কোন 
প্রকাশ্য অন্ভযে'গ হরেন নাই। তাহাদের উভয়ের মধ্যে মৌখিক প্রণয়ের 
অভাব ছিল ন।। 

সন ১৩১২ সালের ফাল্তুন মাসে আগড়ডাঙ্জায় কলেরা উপস্থিত হইল । 
সর্ঘগ্রাসী কলেরা! কয়েকটা বাটা নিঃশেষ করিয়া, চৌধুরীবাটী প্রবেশ 
করিল। কপেরাক্রান্ত হইয়া রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর জোট পুত্র স্ীবর্ষ 
বয়স্ক অশ্থি্ণাচরণ চৌধুরী পিভামাতাকে শোক-সমুদ্রে নিক্ষেপ কারিয়া, 
অকালে কাল.কবলে নিপঠিত হইল। পুত্র শোকাতুরা জনণী শোকভার 
বহন করিতে অসমর্থ হইয়া সর্বসস্তাপনাশী মৃতকে আহ্বান করিলেন। 
মৃত বেন সতীর কথার অগ্তথা করিতে না পারিযা, গ্রিয়-মহচরী কলেরাফে 
নিশ্মপকুমারী দেবীব নিকট প্রেরণ করিলেন তিনি কলেরাক্রান্ত। 
হইবার তিন দিবস পর তারিণীপ্রসাদ চৌধুরীর জ্োষ্ঠ পুত্র কালীপদ 
চৌধুরী * মানতূম জেলার পুরুলিয়া! সহরের ভূতপূর্বব পুলিস ট্রোণং ব্য 





ক বর্মন ইতিবৃত্তের লেখক । 


রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী । ১২৫ 


লয়েব * অধ্যয়ন সমাপন করিয়া. বাটা আগমন করিলেন। বাটাতে 
পদার্পণ করিক়্াই শুনিলেন যে. তাহার খুল্পঠাত,পুত্র-্তাহার অতি 
আদরের ধন_-প্রিয়তম অস্থিকাডরণ, পিতামাচার বক্ষে শেলবিদ্ধ করিয়া, 
ইহ্ধাম পরিতাগ করিয়'ছে। এইট নিদারুণ সংবাদটী কালীপদ চৌধুরীর 
নিকট আপাততঃ গোপন রাখাই সকলে ইচ্ছা! করিয়াছিলেন। কিন্তু 
চৌধুরীদের হিতাকাঙ্ঘিনী ভনৈক রমণী, পঅস্ষিক টৈ”--এই কথাটা 
কা'লীপদ চৌধুবী জিজ্ঞাসা করিলে, উচগৈংস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং 
বলিল,-_«অন্দককে হারাইয়াছি বাবা!” সুতরাং কালীপদ চৌধুরী, বাটা 
প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অন্বিক আর মরজগতে নাই। 


কালীপদ চৌধুরী নির্মলকুমারী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি 
বলিলেন,-- বাবা! এসেছ ? কেবল তোমাকে দ্রেখিবার নিমিত্বই আমি 
আছি।” পুভ্রশোকাতুরা, কলেরাক্রান্ত। নির্খলকুমারী দেবী ক্রন্দন 
করিলেন না এবং আর কোন কথা তখন বলিলেন না। অসহ্া শোকের 
প্রচণ্ড তাপে যে মানুষের অশ্রর উৎস গ্তকাইয়] যায়, তাহা পুস্তকে পাঠ 
করিলেও সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না এক্ষণে সে শোচনীয় 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। ! 

বিপদ যখন আসে, তখন সাগরুবক্ষে তর্জমালার ম্যান একটির পর 
একটি! দুই দিবস পরে অর্থাৎ ইংরাজি ১৯০৬ থুষ্টানের ১৯শে মার্চ 
তারিখে বাধিকাপ্রসাঁদদ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র ই বর্ষ বয়স্ক শহ্করচ্ 
চৌধুরী কলেরারোগে মৃত্ামুখে পতিত হইল। পরিবা বর্গের ক্রন্দন, ধ্বনি 
শ্রবণ করিয়া মুমূষু নির্মলকুমারী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-প্শস্কর নাই ?” 
উক্ত হৃদয়-বিদারক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আত্মীয় শ্বজনগণ ক্রন্দন সম্বরণ 


শী 





* এ বিদ্যালয় এক্ষণে পূরুলিয়ায় নাই। 


১২৬ আগড়ভাঙ্গ গ্রাম। 


করিতে পারিলেন না। চৌধুরীদের জনৈক হিতৈধিণী রমণী উত্তর 
কারলেন,_-পশস্কর বৈঠকুখাঁনায় আছে |” 

.স্লাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর ছুইটী মাত্র সন্তান, অদ্বিকাঁচরণ চৌধুরী ও 
নঙ্কর চৌধুরী কলেরীরোগে অকালে কাল কবলে নিপতিত হইয়াছে এবং 
পত্থীও কলেরারোগে মুমূর্ু। এই ছুদ্দিনে আগড়ডাঙ্গা গ্রামের আঁবাল-. 
ুগ্ধবনিতা রাধিকা প্রনাদ চৌধুরীর ছুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে । 
এ দুঃখে পাধাণহৃদয়ও বিগালত হয়। এ ছুঃখ বর্ণনা করিবার ভাষা 
আমাদের নাই । এ শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা 
সহজ। কিন্তু রাধিকা প্রসাদের এই দুর্দিনে কোন দুই ব্যক্কি যে অমান্তসিক 
হৃদয়শন্ততার পরিচয় প্রদান কনিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে 
শুধু ছল নফে--একাত্ত বিরুল। মণ্ডলপুকুর চৌধুরীদের বাটা সং্গ্ 
একটা পুষ্ষব্িণী । চৌধুরীদের ছুর্গোৎসবের সময় এই পুফ্করিণীর মত্ত দ্বারা 
্রাহ্মপ-দরিদ্র-ভোজন সম্পন্ন হইয়। থাকে । এই পু্ধরিপী চৌধুরীদের অতি 
প্রাচীন একটা নিষ্কর সম্পত্তি। ত্রৈলোকানাথ চৌধুরী বেরগ্রামের মুন্লী 
সাজেদার রহনাঁন মিয়! নামক জনৈক মুসলমানের নিকট কিছু খণ গ্রহগ 
করিয়াছিলেন । হ্ুুদের হার অতান্ত অধিক থাকায় এবং সুদ মূলধনরূপে 
পরিণত হইবে এরূপ অঙ্গীকার থাকায়, খণ এত বর্ধিত হন্য়াছিল যে, 
টরৈলোকানাথ চৌধুরী উক্ত খণ পরিশোধ করিতে পারিলেন নাঁ। খগদায়ে 
স্তাহার বুসংখ্যক সম্পত্তি মতি অল্প মুল্যে নিলাম হইল এবং তাহার 
উত্তমর্থ মুন্দী সাজেদার রহমান মিয়। এ সমস্ত সম্পদ্ধি অতি অল্প মূলো 
নিলামে ক্রয় করিলেন । মঞগ্জল পুষ্করিণী কেবলমাজ ৫২ পঞ্চাশ টাকা 
সাজেদার রহমান মিয়া নিলামে ক্রয় করিম্লাছিলেন। ভ্রেলোক্যনাগ 
চৌধুরীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি নিলাম হইয়াছিল। মণ্ডল পু্ধরিপীর 
অর্ধাংশ মাত্র সাঁজেনার রহমান মিয়! নিলামে ক্রয় করিয়াছিংলন। অবশিষ্ট 


রাঁধিকাপ্রসাদ চৌধুরী । ১২৭ 


অন্ধীংশ পরেশনাথ চৌধুরীর জামাত। বিষ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দখলে 
ছিল। কেবল চৌধুরীদের দুর্গোৎসবের সময় এবং অন্রপ্রাশন, যজ্ঞ পৰীত, 
্রদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় চৌধুরী-বংশীয়গণ মণ্ডল পুফরিণীতে মধ্স্ত 
ধরাইতেন। বিষ্ত্দাস বন্দ্যোপাধ্যাক্জের পুত্র দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়, 
ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর জী"দ্দশায়, একবার গ্রীক্মকালে মগণ্ডল-পু্চরিণীতে 
মত্ত ধরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্ত তাব্রিপীপ্রসাদ চৌধূরী এ 
সময়ে তাহাকে মতস্ত ধরিতে দেন নাই । তজ্জন্ত বিষুদাস বন্্োপাধ্যা 
অতান্ত ত্ুদ্ধ ভইয়াছিলেন। এক্ষণে চৌধুবীদের অদ্ধংশ নিলাম হইব! 
গিয়াছে, সুতরাং ইচ্ছা করিলে যে কোঁন সময়ে বিষুদাস বন্দোপাধ্যায় 
উক্ত পুক্ষরিণীতে মৎস্ত ধরাতে পারেন। রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর 
চিরশত্র * আগড়ভাঙ্গা নিবাসী শ্টামাচরণ রায় এক্ষণে বেরগ্রামের মুদ্দি 
সাজেদার ব্রহগান বিয়ার কম্মচারী। ভব্তরাং সাজেদার রহমান মিয়ার 
প্রতিনিধি-স্ববূপ, মগ্ডল-পুষ্ষরিণীর অর্ধাংশের মত্ত ধরাইবার, শ্ত'মাচরণ 
রায়ের ক্ষমতা আছে। আজ বেলা ছুই প্রহরের সময় রাধিকা প্রসাদ 
চৌধুরীর দ্বিতীয় পুন্র শঙ্গরের মৃত হইল। তাহার প্রথম পুত্র কয়েক 
দিন পূর্বে উ্হধাম পরিত্যাগ করিয়াছে । তাহার পত্বীও মুমূর্যু। 
রাধিকা প্রদাদ্দ চৌধুরীর এপ বিপদের দিনে শ্তামাচরণ রায়, বিষুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যারের সহিত যোগ করিয়া, মণ্ডল-পু্করিণী হইতে বড় বড় 
মতস্ত ধৃত করিয়া, পুক্র-শোকাতুর রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীকে দেখাইতে 
দেখাইতে এবং বিষুত্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্রপকুচক হান করিতে 
করিতে, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর বাটি-সংলগ্র পথ দিয়। চলিয়৷ গেলেন। 





* রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী বলিতেন যে, শ্যামাচরণ রার শাহার চিরশক্র। ইহ! 
জামার মন্তব্য নহে) 


১২৮ আগড়ডাঙগ। গ্রাম । 


এ মৃস্ত দেখিয়। রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী সহশ্র বৃশ্চিক-্দংশন যন্ত্রণা প্ানুভব 
করিতে লাগিলেন এবং তাহার পুভ্রশোক বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইল। সন্ধ্যার 
সময় রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী গল্পচ্ছলে গ্রতিবেশিগণকে বলিলেন,--“পাতা 
পড়ে, কলি হাসে। পাতা বলে, কলি! তোর একদিন আছে। 
সাজেদার রহমান মিয়ার দাসত্ব-গর্ষে পার্বত হইস। আজ শ্তামাটরণ 
আমাদের পূর্ব পুরুষের দেবসেবার্থ নিয়োজিত পুফরণী হইতে মতস্ত ধৃত 
করিয়া, আমাকে বিদ্রপ করিতে করিতে লইয়া চলিয়া! গেল; কিন্তু 
এমন দিন আসিবে,ষেদিন এই সাজেদার রহমান মিয়াই শ্ঠামাঁচিরণ 
রায়ের প্রাণদম প্রিয়তম “জামির শল্া” পুফরিণীর মতস্ত ধরাইয়া, তাহাকে 
বিদ্রপ করিতে করিতে লইয়। চলিয়া যাইবে 1” বলা বাহুল্য, রাধিকা, 
প্রসাদ চৌধুরীর মনস্তাপের ভরে যে ভব্যাদ্ধণী করিয়াছিলেন, তাহা 
পূর্ণ হইয়াছে ! 

শঙ্করচন্দ্রের মৃতার পরদিন তাঁরিণী প্রসাদ চৌধুরী কলেরা রোগাক্রান্ত হই. 
লেন। তাহাকে কলেরা-রোগগ্রন্ত দেখিয়াও পরুদিন অর্থাৎ ১৯০৬ খুষ্টাবের 
২১শে মার্চ তাহার জোষ্ঠ পুত্র কালীপদ চৌধুরী বর্ধমান যাত্রা করিতে 
বাধ্য হইলেন। হায় বাঙালীর চাকরী! ১৯০৩ খৃষ্টানদের ২৩শে মাচ্চ তিনি 
বর্ধমানের পুলিস দ্মাপিসে উপস্থিত হইলেন। বর্ধমানের পুলি স্থপারিন্- 
টেন্ডেপ্ট তাহাকে কিছুদিন পুলিদ আপিসে কাধ্য করিতে আদেশ 
করিলেন। তিনি বর্ধমান পুলিসের ব্রিজার্ আপিমে কাধ্য করিতে 
আব্রস্ত করিলেন। বর্ধমানে একদিন নিশীথ সময়ে তিনি তাহার পিতার 
মৃতা-দৃষ্ত স্বপ্নে দেখিলেন। পরে সংবাদ পাইলেন যে, সন ১৩১২ সালের 
১এই চৈত্র ব্াত্রে রাধিকাগ্রসাদ চৌধুরীর সহধর্মিণী নির্দলকুমারী দেবী 
ইনছধাম পরিতাগ করিয়াছে এবং সন ১৩১২ সালের ১৫ই চৈত্র, 
বুম্পতিবার, শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি ছুই গ্রহরের সময় তাহার 


রাধিকাপ্রসাদ চৌধুরী। ১২৯ 


পি] তারিণী সাদ চৌধুরী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । মৃত্যুকালে ষ্ঠাতার 
মাত্র দ্বিপঞ্চাশৎ পর্য বয়:ক্রম হইয়ছিল। যে সময়ে স্ভারিণী প্রসাদ চৌধুরীর 
মৃত্যু হয়, ঠিক সেই সময়েই কাপাপদ চৌধুরা তাহার মৃত্া-দৃহা স্বপ্লে দর্শন 
ক.রয়াছিলেন। ১৯*৬ খৃষ্টানদের ২১শে মার্চ, কালীপদ চৌধুরী কন্ম্োপ- 
লক্ষে যখন বদ্ধমান যাত্রা কবেন, সেই সময় তাহার পুত্র-শোকাতুর খুললতাত 
রাধিকাপ্রপাদ চৌধুরী ক্রন্দন কর্ণ বলিয়াছিলেন,--“আর ত অধ্থিককে 
পত্র লিখ.বে না, বাবা! তবে কাকাকে যেন মনে রাখিসূ। খুল্স- 
তাত্ের উক্ত শোকোন্তি কালীপদদ চৌধুরী কখনও বিস্ৃত হইতে পারেন 
নাই। 

এই সময় কলের|বরোগে আগডডাঙ্জা গ্রামে ত্রিশজন লোক নৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছিল । সব্বনাশী কলেরা চৌধুরী গৃহের স্তার আরও কয়েকটা 
গৃভ প্রায় শুন্য করিয়াছি । কয়েকটা বাল-বিধবার আর্তনাদ এখনও 
কর্ণ বাধর করির। দেয়। এখনও এ সর্ধ-ধ্বংসী কলেরার কথা স্তিপথে 
জাগরুক হইলে হৃৎকম্প উপাস্থত হয়! গভীর নিশীথে উক্ত কলেরার 
অত্যাঢার স্বপ্নে দর্শন করিলে, সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হম না,--শয্যা-কণ্টক 
উপস্থিত হয় । নির্জনে অবস্থিতি করিলে। প্রায়ই প্র কলেরার শোচনীয় 
দৃপ্ত দর্শন করিয়া থাকি। মনুষা-ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা, উক্ত কলেরা সুন্দর- 
রূপে অনেককে বুঝাইরা দিয়াছে! 

যে দিবস তারিণীপ্রসা চৌধুরী কলেরা-রে।গাক্রান্ত হুইয়াছিলেন, 
সেই দিবস তিনি তীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদ্দ চৌধুরীকে নিয়লিখিত- 
উপদেশ দিয়াছিলেন £-- 

১। ধার্মিক-বংশে অধন্ম প্রবেশ করিলে সে বংশের” অধঃপতন হয় 
এবং অধার্শিকের বংশে ধন্ম প্রবেশ করিলে সে বংশেরও 'ধংপতন হম্ন। 


২। পুণিশ-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছ, যধন যেখানে থাকিবে, সানী 
৪ 


১৩৬ ৃ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


সফলের সহিত যথাসম্ভব বন্ধুত্ব সংস্কাপনের চেষ্টা করিবে । তাহাতে সকল 
বিজয় উপকৃত হইবে। 
ভবিষাত্তে কালীপদ্দ চৌধুরী ষ্টাহার নিকট হইতে আর কোন :উপদেশ 
লাভ করিতে পারেন নাই। এই ছুইটা উপদেশ লইয়াই কালীপদ 
চৌধুরী বর্ধমান ঘাত্র/ করিয়াছিলেন এবং কয়েক দিন পরে বর্ধমানে 
ারিগী প্রসাদ চৌধুরীর মৃতু সংবাদ পাইয়াছিলেন। 
কালীপদ্দ চৌধুয়ীর যৌবন-প্রারস্তে তাঁহার পিতৃদেব অপরকে লক্ষ্য 
করিয়া কালীপদ চৌধুরীর সন্ুণে নিয়্লখিত গল্প করিতেন £-_ 
১। বেস্তাসক্ত লোক কুংলিত, দুরারোগ্য, অনারোগা, নানা ব্যাধি- 
গ্রস্ত হয়। 
২। মগ্পায়ী বাক্কি প্রায়ই চির-দরিদ্র হয়। 
৩। মান্নকসেবীকে কেহ বিশ্বাস করে না। 
৪1 সংসর্গ-দোষ সকল গুণ নষ্ট করে। 
41 অভাৰে স্বভাব নু হয়। 
৬1 “গ্রাঙে মানে না, আপনি মণ্ডুল”--এরূপ হওয়া ভাল নহে । 
উল্লিখিত উপন্দেশসমুহের কিছু কিছু পালন করিয়া, কালীপদ চৌধুরী 
যথেষ্ট উপকৃত হইগ়াছেন। 
পুত্র-কলত্রৰিহীন নিহ্থ বাঁধিকাপ্রসাদ চৌধুরীর গ্রালাচ্ছাদনের 
কোনরূপ অভাব ভর নাই। তীহার ত্রাতুক্পত্র কালীপদ চৌধুরী তাহাকে 
পিতার ন্তায় ভক্তি ও বত্ব করিতেন । সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মালে 
ফালীপদ চৌধুরী এক মাঁসের অবসর গ্রহণ করিয়া বাটা আগমন করিলে, 
গ্রামবাসী রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর “চিরশক্র” এবং ভিন্নগ্রানমবাসী 
“পুরাতন শত্রু,” ভেদনীতির দ্বারা কালীপদ চৌধুরীকে রাধিকা প্রসাদ 
চৌধুরীর শত্ররূপে পদ্ধিণত করিতে চেষ্টা করিল। নেক দিনের পর 
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ধাটী আসিয়া ফালীপদ চৌধুরী উক শচিরশক্রর” সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন । তার তৰঠকখানায় ভিক্নগ্রামবাসী “পুরাতন শত্রু” উপবিষ্ট 
ছিলেন । কালীপদ চৌধুরী উভয়কে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, 
ভয় গল্প আরপ্ত করিলেন যে, কপাট প্রস্ত্তত করাইবার উদ্দেশে তারিণী- 
প্রসাদ চৌধুরী যে কাষ্ঠগুলি রাখিয়া গির়াচিলেন, কালীপঙ্গ চৌধুরীকে 
স্কোন কখ। জিজ্ঞাসা না করিয়!, এ কাঠ্ঠগুণল বিক্ুয় কর! রাধিকা প্রসাদ 
চৌধুবীর উচিত য় নাই। কিন্তু এরূপ গল্প শুনিয়া কাঁলীপদ চৌধুরীর 
খুলতাভভন্ষির লাঘন হয় নাই। বরং উক্ত শক্র্দর গ্রাতি অত্তান্ত 
অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 
তারিণী পসা্দ চৌধুরী শ্রামণ্চরণ রাধ়ের নিকট ৫৯২ পঞ্চাশ টাক। 
খণ গ্রচণ করিয়াছি”লন। উক্ত খপ এক্ষণে সুদ সমেত একশত টাকার 
পরিণত হরাছিল। কালীপদ চৌধুরী সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে 
উদ্ভত হুইলেন। শ্রামাচরণ রায়ের বাটার পূর্ব-পার্খস্ক পথ সংলগ্ন 
“দরজায় * গ্রামের ভত্র-মগুলী সমবেত ভঈলেন। তীঙ্গাদের সম্ুথে 
কালীপক্ন চৌপুরী গ্রামাচরণ রায়কে তাহার প্রাপা সমস্ত টাকা প্রদান 
ফরিলেন । সেই সময় শামাচরণ রাঁর একখগ্ লৌহ গ্রহণ করিয়া চোখ- 
সুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, পান লমন্ত টাক! এই লোহার উপর 
ফেলিয়া বাঁজাইয়া লইব ।* কালীপদ চৌধুরী প্র প্রস্তাবে সম্মত হস্ঠুলে, তিনি 
সমস্ত টাকা একপে বাজাইয়! লইলেন। কয়েকটা টাক। খারাপ ৰলিয়৷ ফেরত 
দিলে কালীপদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ উক্ত টাকা! পরিবর্তন করিয়া দিলেন । 
শ্যামাচরণ রায় দলিলের পৃষ্ঠে, ভদ্র-মণ্ডলীর সমুখে, সুদ সমেত সমস্ত খণের 
প্রাপ্তি শ্বীকার লিখিলেন এবং বিরক্তির সহিত ভার বৈঠকখান! বাটার 
মধো, উক্ত দলিলখানি কালীপদ চৌধুরীকে ফেরত দিলেন 
* বাটীর যাহতাক্ষের উভয়পান্্স্থ বৈঠকখান|। 


১৩৪ | আগড়ডাঙ্গ গ্রাম । 


গ্রাসাচ্ছার্দনের অভাব না হইলেও, পুত্রশোকাতুর বিপত্বীক্ক রাধিকা” 
প্রসাদ চৌধুরীর মানসিক অবস্থা শোচনীয় ্ইয়াপ্ছিল। বঙ্গ কবিকুল-তিলক, 
পুল্র কন্তা-দার! হীন ভেমচল্ল বন্দো'পাধ্ঠায় অন্কাবস্থায় কাঁশীবাপকালে 
ক্বীর ঢুরবস্থীর পরিচয় দিনা লিপিক্গাছিলেন-৮ 


“চৌদিকে নিরাশ ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ, 
সদ ভয়ে পরাণ শিরে, 

খনি আগের কথা, মনে পড়ে, পাই বাথা, 
দিবানিশি চক্ষে জল্‌ ঝপুর ॥ 

কোথা পুল কন্তা দারা, সকলই তম ভাবা, 


গভ এবে হয়েছে শুশান, 
ভাবিতে জে সব কথা, জদয়ে দারুণ বাণ, 
নিরাশাই কেরি মুর্ভিনান ॥ 


ডগি ক হক? ও ৬৪৪ গজ গ ৪ হজ 


ধন নাই, বন্ধু লাই, কোঁথার অ+শ্রয় পাই, 
তুমিই তে আশ্র“যর সার, 
জীবনের শেষ কানে, সকাল ভরিয়া |নলে, 


প্রাণ নির়। ঢঃখে কর পার- 
বিভূ ! কি দশাতবে আমার । 


স”ম্লেছি অনেক |দন, সব আর কত দিন, 
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে | 
সহ্বরে এ প্রাণ হবি, এ হুঃখ ঘুচাও ভরি । 


এ যাতনা ধিও নাক কারে।” 
শেষ জীবনের শোচনীর ছুরকস্থায় রাধিকা প্রসাদ ও কবি ভেসচজ্ 
বঙ্গনাতার যমজ সন্তন বলিলে অভ্ুযুক্তি হন্গ না। 
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সন ১৩২৫ সালের ১৭ই টলোষ্ঠ, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ ষষ্ঠী তিখিতে, 
শোকতাপ জর্জরিত ছুঃখময় জীবনের অব্সান হয় 1_-অপরাহ্গ তিন ঘটিকার 
লমর রাধিকা গ্রস'দ চৌধুবী মানব-লীলা সম্বরণ করেন। 

একটী হরিনাম সংকীর্ভনের দল, ঘটনাক্রমে তাহার আলয়ে উপস্থিত 
হইয়া, ভারনাম সংকীর্তন করিয়াছিল এবং শক্ত তারকক্রক্মনাম শ্রবণ 
করিতে কপঙ তাভার প্রাণ বাধু বহির্গত জইয়! রর | 

রাধকাপ্রসাদ চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দী দাইহাট-নবাসা খিষুদাস বন্য্যো- 
প।ধামুকে প্রতিছন্বী-বিষ্বোগ-ব্যথা অধিকর্দিন সত টির হয় নাই 1 তিনিও 
সন ১৩২৫ সালে ৬ই চৈত্র, বুপ্বান, শুক্লুপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে যেন 
রাধক (প্রসাদ সংহত প্রতিছ্বন্বিভার উদ্দেশ গরপোক গমন কবেন। 

কালীপদ চৌধুরী তথন কন্ধোপলক্ষে মেদিশীপুর জেলার অকুর্গত 
গড়বে & থান'য় অবস্থিতি করিতেছিলেন। খুল ভাতের সেবাশুশ্ীৰ। করিবার 
নিমিভ পত্ভী'পুক্রাদি মাগড়ডাঙ্গার আলয়ে রাখিয়া আপিয়।ছিলেন। স্থতরাং 
ত।£াও পত্তা রাধিকাপ্রসাদদ চৌধুরীর মুখাগ্রি গ্রদান কারয়াছিলেন। 
কাপীপদ চৌধুরীর ভগ্ীপাতি মালিকাটি-নিবাসী জ্ঞানেন্ত্রলাথ এ।কুরের যত্বে। 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর মৃতদেহ পাতিতপাবনী, পুণা-ভোগা জাহ্কবী-ভটে 

পরা * করিয়া, সর্ধপাপ-বিনাশিনী জাজবী-জীবনে চিতা বিধোত কর! 
হইর়ছিল। গুনিয়াছি, শ্যামাচরণ বার ব্রাধকাপ্রসাদ চৌধুরীর মৃতদেহ 
সৎকারেও নাকি গোপনে বাধা প্রদান করিকাছলেন ! মানুষের হৃদয় 
যে এত জধন্ক, এরূপ পৈশাচিক হতে পারে, ই] বিশীম করিতেও প্রাণে 
আঘাত লাগে! মান্্ল যে ভগবানের শ্রেউস্থটি-- তাহার অংশ দিয়! গড়। । 
তবে যদি এ কথ! সত হর, তবে ক্সখশ্য্ শ্ীকার করিতে হইবে, মনুষা 
মাত্রেই ভগবানের শ্যজিত নহে--কেহ কেছ সর়তানের স্থ্ট ! 

১৯শে চ্যোষ্ঠ রবিবার বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় গড়বেতায় 


১৩৪ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম। 


ফালীপদ চৌধুরী লালার রেল স্টেশান হইতে তাহার শিশুপুত্র হবরথচ্ছের 
প্রেরিত টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাহার খুলভ্রান্ত পরলোক গঙ্গন 
করিয়াছেন । 

হথ| সময়ে অবকাশ ন] পাওয়ায় গড়বেতা প্রণমে তীাছার অস্থায়ী 
বাসস্থানে কালীপদ্ চৌধুরী তাহায় খুল্পতাতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন । 

যে সম্পন্ধি লাভের জন্ত, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী ও বিষুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যার, আজীবন পরস্পরের গ্রাতি *ক্রতাচরণ করিয়াছেন এবং ষে 
সম্পদ্ধিজনিত উভয়ের শত্রুতা, চৌধুরীদের শক্রগণের গঞ়মাননেৌর বিষয় 
ছিল, সে সম্পন্ভি কেহই সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। উভয়েই 
শন্তহ্ত্তে প্রস্থান করিলেন। ইহাই জগতের চিরস্তন নিয়ম ! ত্বখশি 
মনুষ্যের চৈতন্য হন না! 

তারিশীপ্রসাদ চৌধুরীর ছুই পুত্র এবং চারি কন্তা। সর্ব প্রথমে তাহার 
একটী কন্য| জন্াগ্রহণ করিয়াছিল । অন্ন প্রাশন দিবসে কন্াটীর মৃদু হর। 

দ্বিতীয় সম্তান শ্রীকালীপঙ্ চৌধুরী, তৃতীয় সন্তান শ্রীমতী চিত্রাঙ্গন। 
( চিত্রা ) দেবী, চতুর্থ সম্তান ৬অচাত।ননা চৌধুরী, পঞ্চম সন্তান 
জীমহী হেমৰরণী দেবী এবং ষষ্ঠ সন্তান শ্রীমতী ছকড়ি দেবী । 

কালীপদ চৌধুরীর কোঠী এক্ষণে ফোথায় আছে, তাহা নির্ণর করিতে 
পার যাক্টতেছে না । ভবিষ্যৎ সংস্করণে ফোঠী দেখিয়া যথার্থ জন্ম ভারিখ 
লিখিত হইবে । বোধ হয়, কালীপ্দ চৌধুরী তাহার পূর্ধেই ইহধাম' 
পরিতাগ করিবেন। আগা করি, মৃত্যুর পর তাহার কোণ্ঠী যত্ত্বের লাহত 
রক্ষিত ভহৰে। 

কালীপন চৌধুরী সন ১২৮৮ সালের ৫ই চৈত্র, কিন্বা সন ১২৯০ সালের 
£ই চৈত্র আগড়ভাজায় জন্মগ্রহণ করেন । সাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর অক্সগ্রাশন 
দিবসে মুত্যু হওয়ায়। যথাসমরে তাছার অনপ্রাশন হয় নাই । উপনয়নের 


কালীপদ চৌধুরী । ১৩৫ 


সময় কাহার অন্ন গ্রাশন হউয়াছিল। গপঞ্চমবর্ষ বয়সে বিস্ারস্ত করিয়া, 
গ্রাম্য পাঠশালায় আগড়ভাঙ্গার জানকীনাথ রায়, গ্রাসাদপুরের শশীতৃষণ 
গা্ুলী এবং শিমুলিয়া! গ্রামের হরিদাস ঘোষের নিকট অধ্যয়ন করেন । 
শবাড়েরা গ্রামের মধাবাঙ্গল! বিগ্বালয়ে উজুনিরাগ্রাম-নিবাসী মৌলবী হসরৎ 
তুল্পা খ'। সাহেবের নিকট ছাত্রবুত্তি ও কিছু ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন । ৰনয়াবিবাদ উচ্চ ইংরাজি স্কুলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্ব হইতে ১৯০৩ 
খুষ্টাব্ব পর্যান্ত অধ্যয়ন করিয়া, ১৯৪ খুষ্টান্দে লালার এডওয়ার্ড উচ্চ 
ইংরাজি স্কুল হইতে এণ্টণন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বর্ধমান রাঁজ- 
কলেজে ফার্ট জার্টস্‌ অধায়ন করেন। 

কাঁলীপ্দ চৌধুরীর ৰাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ধগ্রবণতা, ইতিহাসানুরাগ, 
নানাবিষয়ক পুম্তক-পাঠানুরক্তি এবং প্রবল দেশ-ভ্রমগেচ্ছা পরিলক্ষিত 
হইত । 

অধিকাংশ পৈত্রিক সম্পত্ত ন্ট হওয়ায়, কালীপদ চৌধুরীর পাঠাবস্থা 
কে অতিবাহিত হইয়াছিল । 

সন ১৬১১ সালের ১৮ই চৈত্র ইংকাঞ্জি ১৯০৫ খ্ুষ্টাব্ষের ৩১শে মাচ্চ ০ 
আনের তা নীস্তন পুলিশ স্থুপারিন্টেন্ডেন্ট রায়েন সাহেব (17. 7.৬. 
20 তি, ০ ও ৪টতথ ) কালীপদ চৌধুরীকে এসিস্ট্যাপ্ট 
সাব ইনস্পেক্টার পুলিস মনোনীত করিয়া, তীহাকে উক্তপম প্রদান 
করিবার জন্ত, কলিকাতায় ডেপুটি ইনস্পেক্টার জেনারেল পুলিসকে 
জিখিলেন । ১৯শে মে বাঙ্গাল! ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি শেষোক্ত সাছেৰের 
পত্র পাইলেন । ঠিনি সিদ্ধিল সার্জনের সার্টিফকেটে গু পুলিশ সাহেবের 
পত্র লইয়া, কলিকণহায় রাইট র্দ্‌ বিল্ডিংএ তাহার শিকট উপস্থিত হইতে 
লিখিয়াছেন। ২,শে মে বাঙ্গলা ৬ই জোষ্ঠ বর্ধমানে সিভিল সার্জন কালী- 
পৃ চৌধুরীর স্থাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া তাল সার্টিফিকেট দিলেন । ২১শে মে 


১৩৬ আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম । 


বাল! ধ টজোষ্ঠ তারিখে দিভিলসাজনের সাটিণফকেট ও পুলিন স্থপারিন্- 
টেগ্েন্টের পত্র লইয়া, ভিনি কলিকাতা বাত্রা করিলেন । ২২শে মে, বাঙ্গলা 
৮ই ট্রাষ্ট, সোমবার প্রাতে কলিকা নায় উপস্থিত হইয়।, কলিকাতা পুপি- 
সের ইন্দ্পেক্টার মৌলথী ইয়ান্ব উদদ্দন সাহেধের নিকট তাহার চরিত্র 
সন্বন্ধীয় একটা সাটি'ফকেট লইঙেন। তিনি ইন্স্পেক্টার জেনারেল 
আপিলের চিফ. ইন্ন্পেক্টার মৌলবী মুজাহরল-হুক সাহেবকে তাহার অন্থ- 
কুলে একটা সুপারিস-পত্র দিলেন । পুর্বোঞ্চ পত্রারি লইয়া, এ দিবস 
বেল! ১১টার সময়, রাঈটার্স্‌ বিল্ডিংঞএ মৌলবী মুজাভবল সাহেবের সহি 
কালীপদ চৌধুরী সাক্ষাৎ করিঙেন। তিনি একখানি পত্র শিখি চর 
আরদাঁলি কনেই্বজের সহিত তীহাকে রাইটার্স বিজ্ডংএ ডেপুটি 
ইন্ন্পেক্টাব্র জেনারেল গাইল্‌ সাহেবের নিকট পঠাইলেন | গাইন 
সানেব উক্ত পত্র ও তাহার সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়া, তাহাকে ভুই এক 
কথা জিজ্ঞান] করিলেন এবং কাগজ গুলি আরপিসে রাখিয়া দিরা, কালী- 
পদ চৌধুরীকে চলিয়া যাইতে বলিলেন । 

১৯০৫ থুষ্টাব্বের ২র1 সেপ্টেপ্বর বাঙলা অন ১৩১১ সালের ১৭ই ভাদ্র, 
কালীপদ্দ চৌধুরী বর্ধমানে ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল সাহেবের পত্র 
পাইলেন। তিনি তাহাকে এপিস্ট্যাম্ট সাব ইন্ফ্পেক্টার নিযুক্ত করিয়া- 
ছেন এবং পিখিয়াছেন যে, ষে তারিখে তিনি পুরুণিয়ার পুলিস ট্রেনিং 
স্কুলের কার্ধ্য শিক্ষার্থ যোগদান করিবেন, সেই তারিথ হইতে তিনি বেতন 
পাইবেন । 

কাণীপদ চৌধুরী ১৯০৫ খুষ্টান্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, বাঙ্গলা সন ১৩১১ 
সালের ২৩শে ভাত্র, শুক্রবাধ, শুক্ুূপক্ষের দশমী তিথিতে সব্বপ্রথমে মানভূম 
জেলার পুরুলির! সহরের পুলিস ট্রেনিং স্কুলে পুলিসের কার্ধো যোগদান 
করিলেন। উক্ত দিবস হইভে তাহার কর্ম-কাল গণনা হইতেছে। তখন 


কালীপদ্ চৌধুরী । ১৩৭ 


বার্টন সাহেব (টা [ যু, 81৮০9) উক্ত পুলিস ট্রেনিং স্কুলে 
প্রিন্সিপাল এবং হারলে! সাহেব (186 মুহা] ) ও হীরালাল 
বাবু ইন্ন্পেক্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্থবোধ কুমার লাহিড়ি, 
হবরিমোহুন চকষবন্তী, কালী বাবু এবং নলিন ৰাবু নামক চারিজন সাব, 
ইন্স্পেক্টার উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা কগ্রিতেন। এততিন্ন উক্ত স্কুলে কয়েক- 
জন (ড্রিল শিক্ষক ছিলেন। পুরুলিয়া হইতে ঢুই মাইল দুরব্্তী রাচি ও 
ঝালদা রাস্তার সঙ্গমস্থলে, রার-নাধিনী নামক স্থানে, উক্ত স্কুল অবস্থিত 
ছিল। উত্ত স্থান হইতে স্কুল মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিল। ্‌ 

ইংরাজি ১৯৫ খুষ্টান্দের ৮উ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯০৬ খু্গান্ষের ১৬ই 
মাচ্চ পধ্যন্ত কালীপদ চৌধুরী পুরুলিগ্লার পুলিশ ট্রেনং কুলে অধায়ন 
করিয়াছিলেন । উক্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কালীপদ 
চৌধুরী বর্ধমানে প্রেরিত হইলেন । 

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৬ খুষ্টাব্জের ২৩শে মাচ্চ হইতে ৯৯১৮ খুঠাবের 
২৬শে এপ্রিল বেলা ৩টা পর্যন্ত বদ্ধমান জেলার গু'লস বিশ্রাগে কার্ধা 
করিয়াছিলেন । 

কালীপদ চৌধুরী ১৯০৯ খুষ্টাব্দের ওরা ফেব্রুয়াৰি পর্যান্ত এস্স্টিাণ্ট 
সাব ইন্স্পেক্টাররূপে কার্ধা করিয়াছিলেন । ১৯০৯ খৃষ্টানদের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, 
বাঙলা মন ১৩১৫ সালের ২২শে নাঘ বুহস্পতিবান্র হইতে তিনি সাব ইন্স্‌- 
পেক্টাররূপে কার্ধা করিতে আরস্ত করেন । 

কালীপদ চৌধুরী ১৯০১ খুষ্টাব্জের ২:শে নাচ্ট হইতে বদ্ধমানে রিজার্ভে 
কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৬ খুষ্টান্দের ১১ই এপ্রিল তাহার 
কা'লনা থানায় বদলির ছুকু হইল। ১৯০৬ খুষ্টাব্দের ১৮৯ মে পুন্থস্থলী 
থানায় ৰ্দলির হুকুম হইল । ১৯০৬ খুষ্টাব্দের ১৮ই ডিনেম্বর কালন! কোটে 


১৩৮ খআগডডাঙ্গ। গ্রাম। 


বদলির হুকুম হইল । ১৯০৮ থুষ্টাকের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বর্ধঙান কোর্টে 
ৰদলির আদেশ হইল । ১৯০৯ খ্ুৃষ্টাব্বের ওরা ফেব্রুয়ারি সাহেবগঞ্জ থানায় 
বদলির আদেশ হইল। ১৯০৯ শৃষ্টাব্ষের ১৬ই এপ্রিল বরাকর থানাক্স, 
১৯১১ খুষ্টাঝের ৮ই জানুয়ারী ফরিদপুর থানায়, ১৯১২ খৃষ্টাঞ্ষের ৩রা মে 
বর্ধমান থানায়, ১৯১৩ খুষ্টান্দের ১৯শে জানুয়ারী রাম্মন1 থানায় এবং ১৯১৩ 
খৃষ্টাব্ধের ১১ই ডিসেম্বর খগ্ডঘোষ থানায় বদলির আদেশ হ₹ইল। ১৯১৪ 
খৃষ্টাকের ১৯শে সেপ্টেম্বর রাণীগঞ্জ থানায়, ১৯১৫ খুষ্টাব্ষের ২৭শে জানুয়ারী 
কাকস! থানার, ১৯১৫ থৃষ্টাব্বের ১৩ই মে বাণীগঞ্জ থানায়, ১৯১৫ খৃষ্টাবের 
২১শে আগষ্ট জামালপুর থানায়, ১৯৯৬ খুষ্টান্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমান 
থানায়, ১৯১৬ খুষ্টাব্ষের ২৩শে নবেম্বর কালনা থানায় এবং ১৯১৮ 
থৃষ্টান্ধের ৩*শে জানুয়ারী বর্ধমান কোর্টে বদলির আদেশ হুইল। বর্ধমান 
কোট হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্ধের ১৭ই এপ্রিল ভারিখে মেদিনীপুর জেলা 
বদলির আদেশ হইল । 

১৯১৮ খৃঠাকের ২৯শে এপ্রিল, সন ১৩২৫ সালে ১৬ই বৈশাখ, সোম- 
বার, কষ্ঃপক্ষ, তৃতীয়া তিথিতে, বেলা ৮টার সময় বর্ধমানে ট্রেনে চাশিয়া 
তিনি মেদিনীপুর যাজ্জা করিলেন । হাগুড়া হইয়া এ ভারিখেই অপরাহ্ন ৫ 
ঘটিকার লময় মেদিনীপুর পৌছিলেন। পরদিন প্রাতে সান্তটার সময়, 
মেদিনীপুর পুলিস আপিসে, তদানীস্তন পুলিস শুপারিনণ্টেণ্ডেন্ট কোট 
সাহেবের (11. 73. 0০909565) সহিত দেখা করিলে, তাহার মেদিনীপুর 
জেলার গড়বেভায় বদলি হইল। গড়ৰেতা ও রামজীবনপুর খানার তৃতিয়া 
মুসলমান নামক -হুর্ব স্ধ জাতিঙ্গের (011701729] 019৩1 গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করিবার আদেশ হইল । ১৯১৮ থৃষ্টান্সের ১ল1 মে হইতে ১৯২* সালেক 
২*শে জুন পর্যাস্ত কলীপ্ষ চৌধুরী গড়বেতায় অবস্থান করিয়া উল্লিখিত 
বিশেষ কার্যে (526০151 0:05) নিধুক্ত ছিলেন। ১৯২* খৃষ্টাবের ১১ই 


কণলীপদ চৌধুরী । ১৩৯ 


স্ুন তিনি মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় বিশেব কার্ধ্যে (92৭1 
0015) বদলি হইলেন। তিনি ২১শে জুন, বালা সন ১৩২৭ সালের *ই 
আযাঢ়, সোমবার, নারায়ণগড় পৌছিয়।! উক্ত কার্যে নিযুক্ত হষ্টলেন। 
গ্রথমে নারায়ণগড় ও কেশিয়ারি থানার গ্লোধা” ও “মুচি মিয়ার দল” 
নামক দুর্ধ-ত্ত জাতিদ্ের গতিবিধি পথ্যবেক্ষণ করিতে ভইত। ১৯২১ 
খৃষ্ঠাকের ১ল! ফেব্রুয়ারি হইতে তাহার উপর নারায়ণগড়, কেশিয়ারি ও 
সবং খানার দুর্দব তত জাতিগণের পর্যাবেক্ষণের ভার অর্পিন্ত হল । 

কালীপদ চৌধুরী ১৯*৬ স্ৃষ্টান্দের ১৭ই নবেম্বর অপরাহ্ন হইতে ১৭ই 
ডিসেম্বর পর্যন্ত একমাসের “হুক” ছুটি (6715119501,7৮০) গ্রহণ করিয়া” 
ছিলেন। এ সময় বাটা গমনপুর্বক, কিছু ভূমি বিক্রয় করিয়া, তাভার 
পিতার অবশিষ্ট ধপ প্রিশোধ করিয়াছিলেন, ১৯০৬ খুষ্টাবের -৮ই ডিসেম্বর 
পুর্বাহ্ন বর্ধমান রিজার্ভ আপিলে পুলরায় কার্ধ্যে যোগদান করিয়া 
ছিলেন । 

তিনি ১৯*৭ খৃষ্টানদের ১৫ই অক্টোবর পূর্বাহ্ন হইতে ২৯শে অক্টোবর 
পর্ধ্যন্ত ১৫ দিনের হক ছুটি ( 11511529 159৬০) গ্রহণ করিয়'ছিলেন। 
এই সময় দুর্গেত্সব উপলক্ষ তিনি ৰাটী গনন করিয়াছিলেন | 

কাঁলীপদ্ চৌধুরী সন ১৩১৯ সালের ২*শে আমাঢু, ন্লবার, ক্লষপক্ষ, 
পঞ্চমী ভিথিতে, ইংরাজি ১৯১২ খৃষ্টাব্ধের ৪ঠা জুলাই তাব্রিখে, বদ্ধমানে 
বিশুদ্ধশ্রমে, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের নিকট দীক্ষত হহয়াছিলেন। 
তখন তিনি বদ্ধমান থানায় সাব ইন্স্পেক্টারের কাখ্য করিতেন। 

কালীপন্ চোধুবী বরাকর থানায় কর্ধ্কালে কল্যাণেশ্বরী দেবী 
কাকসাওথানায় কাধ্যকালে সেন পার্চাড়ির জল-মধ্যস্থ শ্তামরূপী দেবী, 
এরং ইছাই ঘোষের দবেউল ( 21000171200), বনমধাস্থ রাজা চত্দ্রসেনের 


প্রাসাদের ও দেবমন্বিরসমূদ্থের ধ্বংসাবশেষ, বদ্ধমান খানায় কম্মকালে 
| চি 


৯৪৬ রত আগডভাঙগ। গ্রাম । 


বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন বিষুঃপুব রাজের ছুর্গের ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, 
মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় কার্যা-কালে বঞ্ষিমচন্জ্র চট্রোপাধাক্ের 
“তগেঁশনন্দিনী” পুস্তকে বর্ণিত গড় মান্বাবণ, চক্ট্রকোণায় চন্দ্রকেতু রাজার 
ছর্গের ধ্বংলাবশেষ, গড়বেতার গড়ব্তোহুর্দের ধবংলাবশেষ, নারারণগড় 
থানায় কাধ্যকালে নারায়ণগড় ছুগের ধ্বংসাবশের, চৈতন্তা-দে বদ্টি ধলেশ্বর 
বা ঝলেশ্বরু শিব-স্থানের ধ্বংসাবশেষ, কেশিয়ারী থানার অভ্তর্গত প্রর্তর- 
নাম্মত, ধ্বংসগ্রান্ন গগনেশ্বর-দুর্গ, দীন খানায় চৈতন্তদেষের পুরি- 
ষাত্রাকালে দত্তধাবনস্থান, বদ্দমানে পাঠ্যাবস্কাফ শের আফগান ও নবাৰ 
কুভবুদ্দিনের সমাধি এবং বর্ধমানের সদীপবর্তী নপাবহ্রী নামক স্থানে 
গ্রাণ্ড টাঙ্ক রাস্তার পা্খে একটা প্রাচীন হর্গের ধ্বংসাবশেষ ধদ্ধমান জেলার 
করিদপুর খানায় কার্যাকালে বীরভম জেলার ইলান বাজার থানার অস্তগত 
অজয়-নদের তীরবর্তী জন্নদেধ কেন্দুলি ৫কন্দু'বন্ব) এবং অনেক সমর অনেক 
স্থানে পুণা-ক্ষেত্র ও ইঠ্ভাস-প্রদিদ্ধ স্থান দশন কৰিয়াঃ ঈশ্বর ভিন সহন্তই 
নশ্বর-_ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াছেন প্রবল বাক্কি হুর্বলের উপর 
ন্যাচার কৰিলে, তিনি হ্বান্ত করিয়া বলেন যে, এই অট্রালিকা একাদন 
ধুলিকণার পরিণত হইবে, এই হক্তা-জস্বা নয় শ্বাপদনন্কুল অবুণো পরিণত 
ক₹ইবে, তত্রীচ ধনমদদত্ত পানর তর্ধলের উপর অত্যাচার কাবতেছে । 
বৃঙ্গকবিকুলণাতলক ঠেমচন্ত্র ধন্ট্যোপাধ্যায়ের প্পস্বের মুণাল” শীষক 
কবিতাটী কালীপদ চৌধুরী প্রারই পাঠ করিয়া থ।কেন। বর্তনান 
ইত্ডিবৃত্তের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে সম্পূণ কবিতাটি এ স্থলে লিপিবদ্ধ ন? 
করিয়া, কেবল ছুইটী মাত্র শ্রে।ক নিয়ে উদ্ধত করা গেল। এই কবিতার 
দশটা শ্লোক আছে। 
“কোথা সে প্রচীন জাতি মানবের দল, 
, শাসন কৰিত যাবা অবশীমগ্জা ? 
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বঙ্সবীর্ধ্য"পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে 
ছড়াইত ম'হসার কিরণ উত্দ্বল-_- 
কোথ। সে প্রাচীনজাতি মানবের দল? 
বাধিয়ে পাযাপল্ত,প অবনীতে অপরূপ 
দেখাল মানবের কি কৌশল-বল-- 
প্রাচীন মিসরবাসী--কোথা সে সকল ? 
পড়িয়া রয়েছে স্ত,প অবনীতে অপরূপ 
কোথা সার, এবে কাবা হয়েছে প্রবল, 
শ[সন কারতে এ অবনামণ্ডল * 
জগতের অলম্ক।র আছিল বে জাতি, 
জালিল উন্নাত-দীপ অরুণেব্র ভাতি, 
অতুলা গঅবনীতলে, এখনও মহিমা জলে 
কে আছে সে নরধনা কুলে দিতে বাতি? 
এই কি কালের গতি এই কি নিম্নতি? 
ম্যারাথন, থানপিলি, হয়েছে শ্শানস্থলী 
গিরিশ আধারে আজ পোহাইছে বাতি, 
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি? 
যার পদচিহ্ন ধরে, অন্যজাতি দম্ভ করে, 
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইত ভাতি-- 
জগতের অলস্কার কোথাম্ন সে জাতি ?* 
সন ১৩২৮ সালের ২৫শে জোট বুধবার, ইংরাজি ১৯২১ খুষ্টাবের 
৮ই টুন পরাতে ৮ ঘটিকার সময় মেদিশীপুর জেলার নারায়ণ্গড় থানার 
প্রাঙ্গণে কালীপদ চৌধুরীকে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিয়াছিল । তিনি 
অবিলম্বে নার়ায়পগড় ডাক্তারখানার ডাক্তার শ্রীধুক্ বাবু গুবোধচন্তর 
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মুখোপাঁধায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি কুকুর-দট্টস্থান 
নাইটিক এসিড দির! দগ্ধ করিয়া তাহাকে শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচিউটে 
( 2850507 [0510565 ) চিকিৎসার্থ গমন করিতে উপদেশ দিগাছিলেন। 
ক'লীপদ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন। মেদ্দিনীপুরে 
পুলিস সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও দিভিল সার্জনের নিকট হইতে কাগঞ্জ পত্র 
লইয়া ১০ই জুন ২ এ. এম্‌. সময় মেদিনীপুরে ট্রেনে চাপিগ। কলিকাতা? 
( শিরালদা ) হইয়া শিলং যাত্র! করিলেন। সন ১৩২৮ সালের ২৯শে জোষ্ট 
রধিবার, ইংরাজি ১৯১১ খ্ষ্টাব্বের ১২ই জুন অপরাহ্ন 51০ ঘটিকার সময় 
শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টি চউটে (৮৭5০৮ [1 50600 ) পৌ ছলে, শ্রীযুক্ত 
বাবু বিরাজমোহন দাস গুপু 'ামক জনৈক সাব, এ'সস্টাণ্ট সার্জন কালী: 
পদ জটীধুরীর উদবের উপরস্থ চন্মে দুইটা ইন, ক্সল্‌ করিলেন । ইন্‌- 
জেকৃসন্‌ ডাইরেক্টার সাহেব স্বরণ কিন্বা। এসিস্টাযাণ্ট ভাইরেক্ট'র সাতেখ 
করিয়া থাকেন। সে দিবস রবিধারের অপর্রাহ্ধকালে তাহারা কেহ উপ- 
স্থিত ছিলেন নী। সেইজন্ত বিরাজবাবু চিকিৎসা আরস্ত করিলেন । 

১৩) জুন, 3৫ ভান, ১৭ জুন, ১৮ হুল, ৯৯ ডল ২০ জুন) ২৯ জুন, 
শিলং প্াশ্চার ইনক্টিচিউটের (85690: [7550166) এস্স্ট্যাণ্ট ডাইরে- 
কলার (895130276101:50601) ফক্স সাভেব (01800502176 15, 0১ 2২০9৪ 
1০%1.1.0),) উদরের উপরে দুইটী কৰিয়া ইন্জেকুলন্‌ ( [11:00 ) 
করিলেন। ১৪ জুন, ১৩ জুন, ২২ জুন, ২৩ জুন, ২৪ জুন এবং ২৫ জুল 
শিলং প্যাশ্চার ইনষ্টিচউটের (198.51001 10501005 ) ডাইরেক্টার ম্যাকি 
সাহের (7131 ঘা, 1, 81501০6 1.01.5০ পুর্ববৎ ভাঙার উপরের উপর 
গাতিদিন ছুইটী করিয়া ইন্জেক্সন্‌ করিলেন। ১২ই জুল হইতে ২৫শে জুন 
প্যান্ত চৌদ্দদিন চিকিৎসার পর তিনি বাটা গমন করিতে অস্থুমতি প্রাপ্ত 
হইলেন । ডাইতেক্টার সাহেব তাহাকে এবং তাহার চিকিৎসাধীন 
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প্রত্যেক কুকুর-শৃগ।ল-দ্ট রোগীকে চৌদ্দ দন পুর্বরবোজরূপ চিকিৎসার পর 
এফটী করিয়া সরকারি পোষ্টকার্ড দিলেন। পোষ্টরকার্ডে ডাইরেকৃট'য 
সাহেবের ঠিকান! মুদ্রিত আছে। তাহাদের চিকিৎসার তিনমাস পরে 
তীহাঙ্গের স্বাস্থোর "অবস্তা উদ পোষ্টকার্ডে লিখিয়া ডাইরেক্টার সাহেবকে 
জানাইতে হইবে। কালীপর্দ চৌধুরী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনমাস 
অন্তীত না হইলে, তীহার! সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিকাছেন কিনা, জানিতে 
পারা যাইৰে না । সেসময় কালীপদ চৌধুরীর মাসিক বেতন একশ 
টাকার কম থাকার তাহার মেদিনীপুর হইতে শিলং যাভায়াতের ব্যয়ভার 
গবর্ণমন্ট বহন করিয়াছিলেন । তাহাকে একমাসের বেতন অগ্রিম গদত্ত 
হ্টয়াছিল। . প্যাশ্চার ইনষ্টাচউটে (1756007 [175010909 ) চিষ্কিৎসার 
নিমিত্ত অন্তান্ত রোগীর ন্তায় তাহাকে কিছু কষ্ট করিতে হয় নাই । তিনি 
শিং বোর্ডিং এ অবস্থিতি করিতেন। তথার চৌদ্দাদদনে তাহাকে হাবিংশ 
মুদ্রা প্রদান করিতে হইর়াছিল। শিলং হইতে ৬কানাধ্যা শন করিরী, 
মেদিনীপুর গ্রত্যাগমন পর্যন্ত, তাঙ্তাকে নিজ তহবিল হইতে সর্বসমেত ৭৫২ 
পঁচাত্তর টাক! বায় করিতে হইয়াছিল । 

সন ১৩২৮ সালের ১২৪ আষাঢ় রবিবার, কুষ্ণপক্ষ, যী তিথিতে, 
ইংরাজি ১৯২১ খুষ্টা্দর ২৬শে জুন তারিখে কালীপদ চৌধুরী শিলং হইতে 
গ্রাতে ৫.* ঘটিকার সমর মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন ) পূর্বাহ্ন ৭ ঘটিকার 
সমর, অন্তান্ত অরোহিগণের সহি ত, তিনি মটরকারে আরোহণ করিরা শিলং 
পরিত্যাগ করিলেন । ক্পরাহু ২টা ৩* মিনিটের সময় মটরকার তাহ্ছা- 
দ্রিগকে গৌহাটিতে পৌছাইয়। দিল। শিলং হইতে গৌহাটি ৬১ মাইল 
রেলরাস্তা ন। খাফার নটরকারে যাতায়াত করিতে হয়। অপরাহ্ন 
৩ ঘটিকাঁর সময় কালীপদ চৌধুরী অশ্বশকট[রোহণে গৌছাটি হইভে 
ফামাখা। পাহাড়ের পাদদেশে পৌছিলেন। জপরাহ আনুমানিক ৪ ঘটিকার 
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লমজ তিনি ৮কানাথা! দেবীর ধোনি-মওলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। 
বালাকাল হঈতে কালীপদ চৌধুৰী কামন্নূুপে ৬ কামাধ্যা-দর্শনের অভিলাষ 
পোষণ করিতেছিলেন। তিনি শাক্ত ; সুতরাং সর্বপাপনাশিণী, চতুর্ববর্গ- 
ফল গ্রদায়িনী ৬ কাঁধিখা। দেবীর দর্শন লাভে আপনাকে ধন্ত মনে 
কারলেন। তিনি লোকের নিকট.গল্প করিপ্া থাকেন যে, তাহার মঙ্গলের 
তিমিভ্ত ত.হাকে কুকুরে দংশন করিয়াছিল এবং ভন্নিমিত্ত তীহার ভাগো 
৬ কামাথা। দর্শন ঘটিল। তিনি রাত্র তাগ্িণীচরণ শন্মা নামক জনৈক 
পাগ্ডার বাটাতে অবস্থিভি করিলেন। পাণ্ডা যথেষ্ট বত্ব করিলেন । 

১৯২১ খুষ্টরব্দের ২৭শে জুন, বাঙ্গলা সন ১০২৮ সালের ১৩ই আধাড়, 
সোমবার, প্রাতে কালাপদ চৌধুরী, কালারুঞ্ক শন্থা নামক জনৈক পাণ্ড 
ছার1, ৬ কামাধ্যা দেবীর সম্মুখে মার্কঙেদচণ্ডী পাঠ করাইলেন এবং 
কামাথ্য! দেবীর যোনি-মগুলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মেদিনীপুর যা 
করিলেন । কামাথ্যা স্েসনে টেনে না চাপিয়া, তিনি গৌহাটি ষ্টেসনে 
বেল! ১টার সময় ট্রেনে চাপিয়া, পরদিন, ১৮শে জুন, বেলা ১১টার সময় 
কলিকাতায় শিয়ালদ ষ্টেসপনে পৌঁছিলেন এবং সন্ধ্যা ৯টার সময় 
মেদিনীপুর পৌছিয়া অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । পরদিন, ২৯শে 
দন, প্রাতে ৪ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার 
পৌছিয়া, সর্বমঙ্গলময়ী ৬ ব্রহ্মাণী দেবার সন্দুখে দেবীর পুজক হেমা 
শর্গ দ্বারা মার্কগডের চণ্ডী পাঠ করাইণেন । কুকুর'দংশন ও শিলং 
যাত্রাকালে কালীগদ চৌধুরীর পরিবারবর্গ নারায়ণগ:ড় মবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন, কেবপ তাহার জ্রোষ্ঠ পুত্র সুরথচন্ত্র চৌধুরী মেদিনীপুর জেলার 
গড়বেতা উচ্চ ইংরাজি (বদ্ভালয়ে অধায়নোপলক্ষে তথায় ছাত্রাবাসে আব- 
স্থিতি করিতেছিলেন। 

কালীপন চৌধুরী বীরভূষ জেলার লাঁভপুর থানার অন্তর্গত কুরুত্বা- 
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নিবাসী স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্ত। শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। সন ১৩১১ সালের ১৭ই পৌষ, রবিবার, কৃষ্ণপক্ষ, 
একাদশী তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় কুরু্ব গ্রামে কালীপদ চৌধুরীর 
কন্ত। স্ুধাংস্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সন ১৩২৪ সালের ১৯শে পৌষ, 
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণপক্ষ, যী ভিথিতে, ব্রাত্রি ০ প্রহবরের স্ময় আগড়- 
ডাঙ্গায় তাহার মৃতু হইফ্জাছে। *সন ১৩২৪ সালের ১০ই মাঘ কন্তাটীর 
বিবাহের .দিনস্থির হইয়াছিল । সন ১৩১৬ সালের ২৪শে শ্রাবণ, 
সোমবার, কৃষ্ণপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে কুরুত্বা গ্রাষে তাহার একটী পুর 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সন ১৩১৬ সালের ১৮ই ভাত্র, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ, 
চতুর্থী তিথিতে পুত্রটী কাল-কবলে নিপতিত হইয়ান্ডে। তখন তাঙ্ার 
নামকরণ হয় নাই। অগ্ধ সন ১৩২৮ সালের.১১ই ভাদ্র তারিখে কালীপদ 
চৌধুরীর তিন পুত্র ও এক কন্তা বর্তঘান। জোষ্ঠ স্তুরথচন্ত্র চৌধুরী 
মেদিনীপুর জেলার গড়বেত উচ্চ ইংকাজি বিদ্ভালয়ে যষ্টশ্রেণীতে অধ্যয়ন 
করিতেছে। দ্বিতীয় পুত্র সনৎকুমার মেদিনীপুর জ্লোর নারায়ণগড়ে 
পাঠশালায় পড়িতেছে। তৃতীয় পুত্র প্রণবানন্দের এখনও বিদ্যারস্তের 
বয়স হয় নাই। কন্তা দময়স্তী এথন অতি শিশু । 

কালীপদ চৌধুরী তাহার শিলং ভ্রমণ ও কামরূপ কামাখ্যা দর্শন সম্বন্ধীয় 
একটি পুস্তক লিখিবাঁর মানসে তথা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। আনিয়া- 
ছেন। সময়াভাবে এখনও উহা লিখিতে আরম্ভ করিতে পারেন নাই। 

কালীপদ চৌধুরী প্রতিমাসে তাহার আয়ের নৃনাধিক পঞ্চমাংশ বায় 
করিয়া পুস্তক ক্রয় করেন।: এতভিন্ন তিনি স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালর 
হইতে পুস্তক গ্রহণ কারক পাঠ করেন। 

তাহার স্থখহঃখমক় জীবনে অনেক জ্ঞানপ্রদ ঘটন। ঘটিয়াছে। .কোন 
কারণবশতঃ তাহা তীন এক্ষণে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক | 

, 


১৪৬ আগড়ডাঙ্গ৷ গ্রাম । 


সন ১৩০৩ সালের মাঘ নাসের শেষে (কিংবা ফাল্গুন মাসে ), তাবিণী- 
প্রসাদ চৌধুরী তাহার কন্ত। শ্রীমতী চিত্রাঙ্ছনা দেবীকে, বীরভূম জেলার 
নানর (নাছর ) থানার অন্তর্গত ঠিবাগ্রাম-নিবাসী শ্রীবুক্ত শশধর চট্ট- 
রাজের সিত পরিণয়-স্ৃত্রে আবদ্ধ কক্রিয়াছিলেন। তখন তাত্রিণী প্রসাদ 
চৌধুরীর পিত। ত্রেলোক্যনাথ চৌধুৰী মরজগত হইতে চিরবিদায় গ্রন্ণণ 
করেন নাই । অগ্ভ (সন ১৩২৮ লালের ১৩ই ভাদ্র) পর্যন্ত চিত্রাঙ্গনা দেবীর 
সাতটা কন্। জন্মগ্রহণ করিয়াছে । পুভ্র জন্মে নাই। প্রথম দুইটী কন্তার 
একম।স বয়সে মু হইয়াছিল । পঞ্চন কণ্ঠ। অনিল! দেবী সাত বৎসর 
বয়সে কালকবল নিপতিত হইয়াছে । এক্ষণে উষা, ফুলকুমারী, আন্র- 
কালী ও মার একটা কন্তা। বর্তমান । বদ্ধমীন জেলার, কালন) থানার 
অন্তর্থ5 গুপ্তপুর গ্রামের মুনীন্্রমেহন সুখেপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী 
উষা দেবার পরিণয়-কার্য। সম্পন্ন হইন্সাছে। 

এক্ষণে শ্রীযুক্ত শশধর চ্টরান্গ মহাশরদিগের বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিব। : ইারা মুখ্য কুলীন। ইহাদের কাস্তপ গোত্র 'এবং বিগ্তাধরী মেল। 
ইহাদের প্রবরের নাম--পকাশ্তপ, অগ্নার, নৈগ্ুব ।* ইহাদের চট্ট গাই 
( গাঞ্ছি ) এবং চট্টোপাধ্যায় উপাধি । রানরুষ্ণ চট্টাপাধ্যায় ও কুমুদ চট্টো- 
পাধ্যায় নামক সহোদরছয়, শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর শিয্ত্ব শ্বীকার 
করিয়া, গুরুদ্দেব কর্তৃক চট্টগ্াজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিধার 
চটরাজগণ কুমুদ চট্টরাজের সন্তান। সেই সময় হইতে চট্টরাজ 
বংশীছেরা ধন্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইহাদের 
অসংখ্য শিষ্য । ততৎকাল হইতে এ বংশে অনেক শ্রানভাগবতের পণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এখনও শশধর চট্টরাজ, নিমাই চট্ররাজ, 
রাধারমণ চট্টরাজ বেদান্ততীর্ঘ প্রভৃতি কয়েকজন শ্রীমভাগবতের পরত 
এ বংশে বর্তমান । রাধারমণ চট্টরাজ বেদান্ত, কাব্য এবং ব্যাকরণেরও 


হেমবরণী দেবী । ১৪৭ 


অধাপন। করিয়। থাকেন। তিনি বীরভূম জেলার লাভপুর উচ্চ ইংরাজি 
বিস্তালয়ের সংস্কতাধ্যাপক। ঠিবার চট্টরাজদিগের বাটাতে »রদিকরাজ 
মামক রাধাকৃষ্ণের যুগলমুর্তি প্রতিষ্ঠিত। ৬রসিকরাজ দর্শন মানসে 
বহু লোক ঠিবা গমন করিয়া থাকে । 


অচ্যুতানন্দ চোধুরী । 


তারিীপ্রসাদ চৌধুরীর চতুর্থ সন্তান অচ্যুতানন্দ চৌধুরী সন ১৩২, 
সালের ১লা আশ্বিন, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথিতে, বেল! দেড় 
প্রহরের সময় প্রার পঁচিশ বছর বয়সে অবিবাহিতাবস্থায় সকালে কাল- 
কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাহার পিতামাতা পূর্বেই ইহধাম 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। খুল্লপতাত রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী তাহার ওর্ধ- 
দেহিক কর্ম সম্পন্ন কৰিয়াছিলেন। তাহার জোষ্ঠ সভোঁদর কালীপদ 
চৌধুরী কম্পোপলক্ষে বর্ধমান জেলার রায়না থানায় তখন অঅবস্থিতি 
করিতেছিগেন। 


হেমবরণী দেবী । 


তারিণীপ্রসাদ চৌধুরী, তাহার পঞ্চন সন্তান শ্রীমতী হেমবরণী দেবীকে 
ঘীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুত্বনিবাসী শ্বর্গীয় হরিশ্চন্্র 
ভট্টাচার্য্য মহাশস্ের মধাম পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্যকে সম্প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তখন তারিরী প্রসাদ চৌধুরীর পিতা ট্রলোক্যনাথ চৌধুরী 
জীবিত ছিলেন। সন ১৩২০ সালের ২৪শে কার্তিক, সোমবার, শুরুপক্ষে, 
হবাধশী তিথিতে রমানাথ ভট্টাচার্য অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তথন তাহার মাতা বর্তমান ছিলেন। তিনিলন ১৩২৬ সালের ১৩ই 
ফান্তন, বুধবার স্বর্গলাভ করিয়াছেন । হেমবরণী দেবীর প্রথমে একটা 
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ক 


কন্তা জন্মগ্রহণ করিনা তৃতীয় দিবসে প্রাপভাগ করে। দ্বিশীয় বারে 
একটা পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়। পঞ্চদশ দিবসে মৃত্তামুখে পতিত হয়। হেমবরণা 
দেবীর তৃতীয় সন্তান শ্রীৰতী এককড়ি দেবী এখন বালিকা এবং অপরি- 
ণীতা। একমাত্র কন্তাই এখন বিধবা হেমবরুণী দেবীর শাস্তিস্থল। 

হেমবরণী দেবীর শ্বশুরবংশীদ়গণের উপাধি চট্টোপাধ্যায় । তাভাদের 
কাশ্তপ গোত্র এবং সর্দযানন্দী মেল। যজন, যাজন, অধায়ন এবং অধ্যা- 
পনা তাহাদের কাধ্য ছিল। তিন্িমিত্ত তাহারা সম্মাননচক ভট্টাচাষ্য 
উপাধি লাত করিয়াছিলেন । কুরুম্বা গ্রামস্ত তাহাদের টোলে নানাস্থানের 
ছাত্র ব্যাকরণ, কাবা, স্মৃতি, সায়, দশকর্ম এবং শ্রীমন্ত।গবত অধায়ন 
করিতেন । এততিন্ন ব্ধমান জেলার কাটা সাব ডিিসনে গঙ্গাতীরে তাহা, 
দের একটা স্থবিখ্যাত টোল ছিল। ভারত-বিখ্যাত, ভাগবতাচ ধা, কাটয়া 
নিবাসী স্বর্গীয় রাসবল্লত ভক্তিভৃষণ উক্ত কাটরা টোলের ছাত্র ছিলেন। 

৬গ্রামনুন্দর নামক রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও চন্তীধর নামক খালগ্রাম 
কুরম্বার ভট্টাচার্য্য মহাশরদিগের কুলদেবতা। এততিন্ন ঘটস্কাপনা করিয়া 
ছাদের দুর্মোৎ্পব হইয়া থাকে । বে বলিদান নাঁবদ্ধ। ইহাদের 
ইষ্টক-নিশ্দিত অতি প্রাচীন পুজা-মগ্ডপের জীর্ণ সংস্কার এক্ষণে একান্ত 
গুয়োজনীয়। 

কুরুম্বা-নিবাসী ৬পাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬ব্রজেন্ত্র মুখোপাধ্যা 
তট্টাচাধ্য বংশের দৌহিত্র । তাহাদের পিতাকে সম্পত্তি দান করিয়। 
ভষ্টাচার্ধ্য বংশীয়গণ কুরুম্বাযস বাস করাইয়াছিলেন। তৎকালে কুলীন 
জামীতাগণকে সম্পত্তির প্রলোভন না দেখাইলে, ত্বাহার! বন বিবাহ 
করিতেন 1 এক্ষণে সত্যকিগ্কর মুখোপাধ্যায় নাক ৬ব্রজেন্্র মুখোপাধ্া- 
ফের একটী নাবালক পৌন্র ও তিনটা পৌত্রী বর্তমান আছে। ৮পাঁচু- 
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি পুক্র/ভাবে দৌহিত্রগত হইয়াছে; 


ইকড়ি দেবী । 


তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর ষষ্ঠ সন্তান শ্রীমতী ছকড়ি দেবী, খুললতাত 
রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী কর্তৃক, সন ১৩১৪ সালের ৫ই ফাল্গুন, সোমবার, 
মুর্শিদাবাদ জেলার, কান্দি মন্কুমার, ভরতপুর থানার অন্তর্গত মালিভাটা 
গ্রামের শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীর পুত্র শ্রীধুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাগ 
ঠাকুরের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আঁবদ্ধা হইয়াছিলেন । ছকড়ি দেবীর পিতা! 
পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাহার জোষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত 
কালীপদ চৌধুরী কর্ম্দোপলক্ষে তখন বর্দীমণন জেলার কালন! মন্থকুমায় 
অবস্থিতি করিভেছিলেন। তিনি এবং তাহার সহধশ্মিণী বিবাহ সমর 
অনুপস্থিত ছিলেন। | 

সন ১৩১৮ সালের ১৪ই অগ্রহারণ ছকড়ি দেবীর একটা কন্তা ভূমিষ্ঠ 
ইয়া ২১ দিন বয়সে উক্ত বর্ষের ৪ঠ! পৌষ তারিথে মৃামুখে পতিত 
হুইয়্াছিল। তাহার নামকরণ হয় নাই। 

সন ১৩১৯ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ ছকড়ি দেবীর একটা পুল্র জন্মস্রচণ 
করিয়াছে । উক্ত পুত্রের নাম নৃদিংহপ্রসাদ ঠাকুর ওরফে হরিগোপাল 
ঠাকুর। হরিগোপাল এক্ষণে (সন ১৩২৮ সালের ১৯শে ভাদ্র) পাঠশালা 
অধায়ন করিতেছে । 

সন ১৩২২ সালের ৬ই পৌষ ছকড়ি দেবী একটা কন্তা। প্রসব করিয়া- 
ছিলেন। কন্তাটার অমিয়বালা নাম রাখ! হইয়াছিল। অমিয়বাল! 
পিসাঁমীতার বড় আদরের বস্ত ছিল। কিন্তু সন ১৩২৭ সালের ২৫শে 
অগ্রহায়ণ পঞ্চবর্ষ বয়সে অমিয়বালা! জনকস্জননীকে শোক-সাগরে নিমগ্স 
করিয়া তাহাদের ক্রোড় শুন্ত করিয়! চলিয়! গিয়াছে । 


১৫৪ আগড়ডাঙ্গ গ্রাম । 


সন ১৩২৪ সালের ২৮শে চৈত্র ছকড়ি দেবীর একটা পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া 
ছিল। পুক্রটার ব্রন্মগোপাল নাম রাখ হুইয়াছিল। সন ১৩২৫ সালের 
৬ই পৌষ বর্দগোপাল ইহ্ধাম পরিতাগ করিয়াছে । 

সার্ধ দ্বিবর্ষ ব্ধসে মাতৃহীন হইয়া ছকড়ি দেবী পিতা তারিণীপ্রসাম 
চৌধুতী কর্তৃক পরম য্ধে গুতিপালিতা হইাছিলেন। বিবাহের পূর্বেই 
তিনি পিতৃহীন! হইয়্াছিলেন। একটী সন্ত্ান্ত বংশে তাহার পরিণয় 
হইয়াছিল। বাল্যাবস্থা হইতে তিনি কখনও কষ্টের মুখ দেখেন নাই। 
এক্ষণে মর্দ্রভেদী সম্ভান-শোক সহ করিতে না পারিয়া পীড়াক্রান্তা হইলেন । 
বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ চিকিৎসাদত্বেও তিনি আরোগ্যলাঁভ করিতে সমর্থ 
হইলেন না। সন ১৩২৭ সালের ১২ই চৈত্র, শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষে, দ্বিতীয়! 
তিথিতে, রাত্রি ১০॥০ ঘটিকাঁর সময়: ছকড়ি দেবী শিশুপুভ্র ও আত্মীয়- 
শ্বজনকে শোক-সিকু-নীরে নিমগ্র করিয়। চিরশাস্তিময় ধামে চিরপ্রস্থান 
করিলেন । “হরিবোল, হরিবোল, রাধাগোবিন্দ; রাধাঁগোবিন্দ, কৃষণ। কৃষ্ণ, 
দেববাল! তিনজন আমাকে রথে করির! লইতে আসিয়াছে, আমি চলিলাম” 
এই কথা করটী বলিবামাত্র তাহার প্রাণবাযু বহির্গত হইল। তখন 
তাহার বয়স ২৪ বৎসর ৩ মাস। ডাবল নিমুনিয়া রোগে তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকাঁল পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞানশুন্য হন নাই। 

এস্থলে ছকড়ি দেবীর শ্বশুর-বংশের কিঞিৎ পরিচয় প্রদান করিব। 
বৈষ্ঃবধন্স্থাপনকর্তী চৈতগ্তদেবের তিরোধানের পর, ততপ্রবর্থিত 
বৈষণবধর্্ম এবং ভক্তিশাস্তর শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রচারিত 
হইয়াছিল । তদানীত্তন বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস ছিল যে, চৈতন্তদেবের 
প্রেম ও ভক্তি শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে । প্রাচীন 
বৈষ্ঃব-গ্রস্থসমূহে এরূপ বিশ্বীসৈর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তি- 
রত্বাকর, প্রেমবিলাস, নরোদ্ধম বিলাস, কর্ণানন্দ, অন্ুরাগবল্লী গ্রতৃতি 


ছকড়ি দেবীর শ্বশুর বশ। ১৫১ 


প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীনিবাস আচাধ্য-চরিত্র বর্ণিত আছে। সন ১৩৭ 
সালের ৭ই ফাল্গুন বীরভূম জেলার লুপলাইন রেলওয়ের নলহাটা ষ্টেসনের 
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যার় নামক জনৈক বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত 
'ভীনিবাস আচাধ্য-চব্রিত” নামক একটী পুন্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । 
'সতত্রব উল্লিখিত পুস্তকসমুহে বর্ণিত বিষয়ের পুনকুল্লেখ করিয়া 
বর্তমান গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি করা নিতাস্ত নিপ্রয়োজনীক় | চৈতন্তের 
পরবর্তী বৈষ্বধন্ম-প্রচারকগণের মধ্যে নিবাস আচার্ধা 
গ্রতৃর স্থান কত উচ্চ ছিল, তাহ জঙ্গীত-মাঁধব, কর্ণামৃত প্রভৃতি 
রস্থ-প্রণেতা গোবিনদদাস*বিরচিত নিয়োদ্ধত সঙ্গীত হইতে সুন্দর উপলব্ধ 
হয়। 


ধানশী। 

জয় জয় প্রীন্রীনিবাস গুণধাম। 

দিন-হীন তাঁরণ প্রেম রসাক্মন 
এছন মধুরিম নাম ॥ ঞ্ক | 

কাঞ্চন বরণ হরণ তনু সুপলিত 
কোধিক বদন বিরাজে। 

প্রেম-নাম কহি কহত ভাগবতে 
এঁছে বরণ তন্তু সাজে ॥ 

নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি 
গ্রকটহি চরণারবিন্দ। 

নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত 
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥ 

যুগল-ভজন-গুণ লীলা-আশ্বাদন 


গ্রন্থ কলপ-তরু হাতে। 


১৫২, আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


তুয়া বিনে অধমে শরণ কে] দেয়ব 
(১) গোবিন্দ দান অনাথে। * 


শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভুর পুর্ববপুরুষগণ বদ্ধমান জেলার কাটয়! মহকুমার 
৬৭ মাইল দক্ষিণ-পৃর্ব কোণে ভাগীরথীর পুর্তুটস্থ চাকন্দী গ্রামে বাস 
করিস্েন। চাঁকন্দী নবদ্বীপ হইতে অল্লার্ধিক ৯ ক্রোশ দূরবর্তী । আচার্ধা 
প্রভূর পিত? গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত, ধন্মীনুরাগী ও শান্ত প্রকৃির লোক 
ছিলেন । ১৪৩১ 'শকাব্াার মাঘ মাসে, যে দিন চৈতন্যদ্দেব কাটয়া নগরে 
শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্নাস গ্রহণ করেন, স্ই দিবস গঙ্গাধর 
ভ্টাগার্ধা চৈতন্যদেবকে তীহার গুরুগুহে প্রথম দর্শন করেনা তদনন্তর 
তনি একাস্ত টৈতন্টানুরুক্ত হ্যা! পড়েন এবং শ্রীচৈতন্যদাস নাম গ্রহণ 
করেন। ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্যদাস কাটগ্জার নিকটবর্তী যাজিগ্রাম নামক 
একটা পল্লীর বল্সব্রাম আচার্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের লক্ষমীপ্রিয়া 
নায়ী একটা বূপপ্তণশালিনী কগ্ঠার পাণিগ্রহ্ণ কছেন। আনুমানিক 
১৫১৬ খুষ্টাব্দে চাকন্দী গ্রামে লক্গীপ্রিয়ার গে শ্রীনিবাস আচার্য জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । চাকন্দী-নিবাসী ধনগ্রয় বিদ্যাবাচম্পতির নিকট গ্টনিবাস 
আচার্ধা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাবা, দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়', অল্পদিনের 
মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়া উঠেন। শ্রীনিবাস আচার্ধা মাতামহ-প্রদত্ 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে বাস করেন। কাটরা 
রেল ষ্টেপন হইতে যাজিগ্রাম নানাধিক ২ মাইল এবং শ্রীথণ্ড রেল ষ্টেসন 


পপ 





* শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম, এ, সম্পাদিত প্রীহীপদকল্প তর”, প্রথন সংক্করণ, 
প্রথম খণ্ড, সপ্তম পৃষ্ঠা । 

(১) গোবিন্দগ্নান ১৫৩৭ খুঠান্ডে বর্দমান জেলার কাটয়! থানার অন্তর্গত ই্রধগুগ্রামে 
জন্মগ্রহণ কদদেন এবং ১৬১২ খুষ্টাব্ধে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 





ছকড়ি দেবীর শ্বশুর বংশ । ১৫৬ 


হইতে ৪ মাইল দৃরবন্তী। শ্রীনিবান আচার্ধা বৃন্দাবনে জ্াগাপাল ভট্ট 
গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

শ্রীনিবাস আচার্ধা বুন্দাবনে শ্রাজীব গোস্বামীর নিকট গ্রীনষ্তাগবত ও 
শ্বীরপ, সনাতন গুভ়তির গ্ণীত' ভক্তিশ্রস্থ সকল অধায়ন করিলেন। 
কিছুদিন পরে নরোত্তম ঠাকুর ও শ্ঠানানন্দ শ্রীনিবাদ আচার্যোর সহিত 
মিলিত হুইয়! বন্দাবনে জীজীব “গাস্বামীর নিকট সমস্ত ভক্কি-শান্ত্র 'অধায়ন 
করিলেন । অধায়ন সমাপ্ত হইলে, শ্ীজীব গোস্বমীপ্রমুখ চৈতন্য 
চরিতাবৃত প্রণেত। কষ্চদাস করিরাজ এবং বুন্দাবন গ্রদেশস্থ সমস্ত গোস্বামী- 
মহান্ত-সাধু বৈষ্ণবগণ শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে সমবেত হইয়া, শ্রীনিবাস 
আচার্ধ্যকে, 'এক গাড়ী ভক্তিগ্রন্থ সমেত, টবঞ্চব-ধর্মন প্রচারের নিগিত 
বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্বে শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে 
পভ্রীআচার্ধা ঠাকুর” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন? 

সাহারা নরোত্তন ও শ্তামানন্কেও শ্রীনিবান আচার্য ঠাকুরের 
সহিত প্রেরণ করিলেন "এবং উপদেশ দিলেন মে, নরোতিম ঠাকুর, 
জ্ীনিবাস আচার্ধা ঠাকুরের সহিত, বঙ্গদেশে ভক্কি-শান্্র প্রচার করিবেন 
এবং শ্যামানন্দ উৎকলে (উাড়ষ্যায় ) প্রচার কর্রিতেন। 

ইতটঃপুর্বেে শ্রীন্ীব গোস্বামী নরোত্তমকে প্ঠাকুৰ মহাশয়” উপাধি 
দিরাছিলেন এবং তিন্নি কষ্টদাস নামক ছাত্রকে *গ্তামানন্দ” নাম প্রদান 
করিয়াছিজ্নে। : 

নরোত্বন জাতিতে উত্তর রাটীয় কায়স্থ। ইহার পিত1 রাজ! কৃষণানন্দ 
দত্ত রামপুর বোরালিয়া নগরের ছর ক্রোশ দুরবন্তী গড়ের হাট পরগণার 
মধ্যে পল্সাতীরস্থ খেতরী গ্রামের সমীপস্থ গোপালপুরের অধিবাসী ছিলেন । 
নবোত্তম তাহার পিতার একমাত্র পুত্র । তাহার মাতার নাম নারারণী। 
নবোত্বম বৃন্দাবনস্থ শ্লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য । 


১৫৪ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


ানানন্দ উৎকল প্রদেশে ধারেন্দা গ্রামে সদেগাপজাতীয় কৃষ্ণ মণ্ডলের 
ওউরসে.ঃএবং ঢুরিক। দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । অন্ন প্রাশনের সময় 
পিতামাতা ইহার ছুখিয়া নাম ব্রাখিয়াছিলেন। ইনি বদ্ধমান জেলার 
অস্থিকা-কাঁজনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদর চৈতন্ের নিকট 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে গুরু ত্ীহাকে 
রষ্দাস নামে অভিহিত করেন। সেই সমগ্র হইতে তিন দুঃখী 
কুষ্চদাস নামে কথিত ভইতেন। শ্রীজীব গোস্বামী ইভাকে শ্রীরাধা 
ও শ্তামসুন্দরের সেবার আধকার প্রদান করিয়। *ঠ্যামানন্ব” নাম প্রদান 
করেন। 

রন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্যা ঠাকুর, নবোত্বম ঠাকুর মহাশয় ও 
স্ামানন্দের মধ্যে অতান্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল। শ্রীজীব গোশ্বামীর নিকট 
অধ্যয়ন করিয়া! তিনগনেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বৈষণৰ- 
্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম ও শক্তি শ্রীনিবাস আচার্য 
ঠাকুরে, নিত্যানন্দ পপ্রভূর প্রেম ও শক্তি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ে এবং 
অদৈত প্রভুর শক্তি ও প্রেম শ্ামানন্দের মধ্যে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছিল। 

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থসহ বাঁকুড়া জেলার 
আস্ত গত বিষুপুরে উপস্থিত হইলে, বিষুপুরের তদানীন্তন রাজ! বীর হাম্বীর 
ঘন-রব্রপূর্ণ সিন্দুক ত্রমে শ্রীনিবাস, আচার্য্য প্রভুর গ্রন্থের সিন্দুক 
অপহরণ করিলেন। পরে রাজ] শ্রীনিবাস আচার্ধ্য প্রভুর নিকট 
শ্ীমভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রৰণ করিয়া তাহাকে অসাণান্ত ব্যক্তি বলির! 
জানিতে পারিলেন এবং রাজা, রাণী, রাজপুত্র ধাঁড়ী হাম্বীর, রাজার 
সভাপগ্ডিত ব্যাস চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণ বল্ল নামক জনৈক ব্রাহ্গণসন্তান 
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠা$ুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বল বাহুল্য 
_ যে, রাজা অপহৃত গ্রন্থসমূহ শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরকে প্রত্যর্পণ করিলেন। 


ছকড়ি দেবীর শ্বশুর বংশ । ১৫৫ 


রাজা বার হাম্বীর “হরিচরণ দাস” নাম গ্রহণ করিলেন॥। ইশ্বর কি 
উপারে কোন্‌ কার্ধ্য সম্পন্ন করেন, তাহা আমর! বুঝিতে পারি ন!। 
অনেক অমঙ্গল হইতে পরিণামে মঙ্গল হইয় থাকে। 

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে আনীত সমস্ত ভক্তি-গ্রস্থসহ 
বাজিগ্রাম প্রত্যাগমন করিয়া অধাপনা করিতে লাগিলেন। এইকূপে 
বঙগদেশে ভক্তি-শান্ত্র প্রচারিত হইল । 

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের মাতা লক্ষমীপ্রিয়া মাঘ মাসে ইহধাম 
পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনিবান আচার্য ঠাকুর যাজিগ্রাম নিবাপী 
গোপালদাস চক্রবর্থীর কন্তা ভ্রৌপদী দেবীর, বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা- 
তৃতীয়া তিথিতে, পাণিগ্রহণ করিলেন । | 


কিছুকাল যাঁজিগ্রামে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় শ্রীনিবাস আচাধ্য 
ঠাকুর বৃন্দাবন গমন করিলেন। শ্ঠামানন্দও তখন বৃন্দাবন গমন 
করিয়াছিলেন । শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুর শ্ঠামানন্দ প্রভৃতি সহ 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময় বিষুণপুর রাজবাটীতে উপস্থিত হুইলেন। 
বিষুরপুর-রাজ বীর হান্বীর তৎকালে শ্রীকালার্টাদ বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। 
আচার্ধ্য প্রতু স্বং উক্ত বিগ্রহের অভিষেক ক্রিরা সম্পন্ন করিলেন । এই 
সময বহুসংখ্যক গণ্যমান্ত ব্যক্তি আচার্য্য প্রভূন্ন নিকট দীক্ষ1 গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই সময় মানভূম জেলার শিখরভূমি পরগণার অন্তর্গত পঞ্চ- 
কোটের বাজ! হরিনারায়ণ আচার্ধ্য প্রভূর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছিলেন | আচার্ধ্য গ্রতূ স্বয়ং তাহাকে দীক্ষা! ন। দয়া, জীরজক্ষেত্রবাসী 
ত্রিমল্ল ভট্টের পুজ্রের ছারা রাজা হরিনারায়ণকে, তাঁহার প্রার্থনা মত, 
রাম মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন । আচাধ্য ঠাকুর যথা সময়ে বিজ্ুপুর 
হইতে যাজিগ্রাম প্রত্যাগমন করিলেন । 

শ্রীনিবাস আচাখ্য ঠাকুর যাঞ্জিগ্রাম প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বৰৎ 


১৫৬ আগড়ভাঙ। গ্রাম। 


অধ্যাপনা-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন ও নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব" 
ধশ্ প্রচার করিতে আরম্ত করিলেন । সঙ্গীত-মাধব নামক সংস্কৃত নাটক 
রচয়িতা এবং 'একান্নপদ নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রণেতা গোবিন্দদাস আচার্ষ্য 
ঠাকুরের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্যাঠাকুর তীহাকে 
কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । বঙ্গীয় বৈঝুবৰ সমাজে গোবিন্দ- 
দাঁস কনিত্বে বিদ্তাপতি ও চণ্তীদাসের সমকক্ষ বলিয়া সম্মানলাভ করিয়া 
থাকেন । গোবিন্দদাস বর্ধমান ক্েলার কাটস্লার নিকটবর্তী শ্ীখগুগ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চিরপ্রীব সেন ও মাতার নাম 
সুনন্দা । গোবিন্দদাস পর পদ্মা-ভীরে তেলিয়বুধরি গ্রাহে বাস করিয়া- 
ছিলেন । বিখ্যাত কর্ণমুত গ্রন্থও ইভারই বচিত। 

বিষুরপুর রাজ বীর হাম্বীর কিছুকাল পরে পত্রীসহ যালিগ্রাম আগমন 
করিয়া গুরুগৃহ দর্শন করিয়াছিলেন । 

যাল্সিগ্রাম ও বিষ্তপুরে উভন্ন স্থানেই শ্রীনিবাস স্মাঁচার্ধয প্রভুর বাস" 
ভবন প্রস্তত হইঈয়ছিল। বিষুপুর-রাঁজ বীর হাস্বীর আচার্ষা-গরভুর বাস- 
ভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয় তাহাকে বছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন । 
শ্রীনিবাস আচার্ধা প্রভু বিষুপুরের নিকটবর্তী গোপালপুর গ্রামে রঘুনাথ 
বা রাঘব চক্রবর্তীর কন! পন্মা্তী দেবীর পাণিগ্রহণ করিস্সাছিজেন। 
পরণয়ের পর পদ্মাবতীর শ্রাগৌরাঙ্গ-প্রিক়া নাম গুদত্ত হুইয়াছিল। 
ছআঁচার্্যের প্রথমা পত্ী ঈশ্বরী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়াকে অত্যন্ত ভাল 
বাসিতেন। ৃ : 
ঈশ্বরী দেবীর গ'ভ শ্রীনিবাস আ'চার্ধা-প্রভুর বুন্দাবনচন্দ্র ও রাধার 
নামক পুভ্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিঘার গর্ভে গতিগোবিন্দ 
জদ্মগ্রহগ করেন। গতিগোবিন্দ একজন বিখাত পণ্ডিত ও কৰি 
ছিলেন। ্পদকরতরু প্রভৃতি সংকীর্ভনের পুস্তকে গতিগোবিন্ব- 


ছকডি দেবীর শ্বশুর বশ। ১৫৭ 


রচিত গীত দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচাধ্য-প্রভুর হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া এবং . 
কাঞ্চনলতিক1 নায়ী তিন কন্ত। 

শ্রীনিবাম আচার্যা-প্রসু বুন্দাধন হইতে শ্রীবংশী-বদন নামক শাণগ্রাম 
আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীবংশীবদন এক্ষণে বু'ধই পাড়াতে ৬রাধা- 
মাধব দেবের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন । 

বুশ্দীবনবাসী শ্ীজীব গোস্বামী যখনই কোন নূতন গ্রন্থ রচনা 
করিতেন, তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করিবার নিমিত্ত, তখনই শ্রীনবাস 
আচাধ্য-প্রভৃর নিকট প্রেরণ করিতেন । 

শ্রীনিবাস আচাধ্য-গ্রভূ ব্ঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ-পূর্রবক বৈষ্ণব- 
ধন্ম গরচার কব্রিয়াছিলেন। তাহার রচিত অনেক বাঙ্কালা। সঙ্গীত আছে। 
তিনি মনোহরসাহী ক্ষীর্তনের স্ৃষ্টিকর্তী এবং তাহার সহপাঠী নবোত্তম 
দাস ঠাকুর গড়ানহাঁটা কীর্ভনের সৃষ্টিকর্তী। আচাধ্য-প্রভুর শিষ্যগণ 
প্রতিদিন এক লক্ষ হব্রিনাম ধ্রিতেন। 


শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুর অল্লাধিক ১৫২০ শকাডায় বৃন্দাবনে মানব- 
বীলা সম্বরণ করেন। বুন্দাবন-ধামে আচার্যয-প্রতুর কুগ্জে তাহার সমাধি 
বর্তমান আছে। শ্রীনিবাস আচাধ্য-প্রতুর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতি 
বৎসর কার্তিক শুরাষ্টমী তিথিতে বৃদন্দাবনে এবং তাহার জন্মভূমি চাকন্দী 
গ্রামে মহোৎসব হইয়। থাকে । 

নিবাস আচার্ধ্-প্রতু বখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে মানব-লীলা। স্বরণ 
করেন, তখন বৃন্দাবন্চন্ত্র, রাধারুষ্খ এবং গতিগোবিন্দ নামক তাহার 
পুজরত্রয়ের মধ্যে কেবল গ্রতিগোবিন্দ প্রভু ইহ্ধামে বর্তমান ছিলেন। 
গতিগোবিনা গ্রভূর কষ; প্রসাদ, সুন্দরানন্দ, শ্রীহরি, জুবলচন্জ্র ও রাধামাধব 
নামক পাঁচপুত্র। কর্ণানন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা স্থবিখ্যাত কবি যছুনন্বন 
দাস সুবলচন্দ্র ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। কৃষ্ঃগ্রসাদ প্রভুর পুত্র জগদানন্দ 


১৫৮ আগড়ভাঙ্গ। গ্রাম । 


গুভু প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি মুকুমার কাগ্রাম থানার 
অধীন দক্ষিণ থগুগ্রামে বিবাহ করেন। তীহার প্রথমা পরীর গর্ভে 
যাদবেন্্রনাথ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যাঁদবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মাতুলালয়ে দক্ষিণ খণগ্রামে বাস করিয়াছিলেন । দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুর 
মহাশয়গণ তাহার বংশধর । 

জগদানন্দ গ্রভৃ কোন কারণে বাজিগ্রাম পত্রিত্যাগ করিয়া কিছুকাল 
শ্বগুবালয়ে দক্ষিণথণ্ড গ্রামে বাম করেন। তাহার প্রথমা পত্রী পরলোক 
গমন কৰিলে, জগদানন্দ প্রভূ মুশিদ1বাঁদ জেলার কান্দি মন্ুকুমার ভরত" 
পুর থানার অন্তর্গত মালিহাটী গ্রামে * বাস করিয়াছিলেন। 
জগদ্দানন্দ প্রভু দ্বিতীয়বার দার-পত্রিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার দ্বিতীয়া 
পীর গর্ভে রাধামোকন, মদনমোহন, ভুবনমোহন, গৌরমোহন এবং 
শ্রামমোহন নামক পাঁচ পুভ্র জন্মগ্রহণ করেন । 

াধামোহন ঠাকুর বঙ্ষদেশে চিরক্সবণীয়& তিনি একজন বিখ্যাত 
কবি, অসাধারণ পণ্ডত, পরম ধার্মিক এ্রবং অলৌকিক ক্ষমভাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সঙ্কপিত প্পদমুত-সমুদ্র« নামক স্থুবিখ্যাত 
সঙ্গীত গ্রন্থ বঙগদেশীয় সংকীর্ভনে নবধূগ আনয়ন করিয়াছিল। উক্ত গ্রস্থ- 
রত্ব হইতে “মনোহরসাহি কীর্তনের” এত সমাদর । তাঁভার মন্ত্রশিষা 
গোকুলানন্দ সেল পদামৃত-সমুদ্র গ্রন্থকে একটু নূতন মাজে সাগাইয়া 
“পদক্ল্লতরুশ লাম পিরাছিলেন। গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণব্দাস 
নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন | 1 এ্রতিহাসিক মভারাজ নন্দকুমার 


পর পাক্কা সপ জর 


« মলিহাটা দক্ষিণথণ্ড হইতে ৪ মাইল এবং বাগেল-বারহারওর! রেল লাইনের 
সাজায় শন হইতে ২ মাইল ব্াধধান। 
+ শ্রীধুক্ত হরিলল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বৈষষ*ইতিহাস। দ্বিতীয় সংস্করণ 


৮৮ পৃষ্ঠা । 





“কড়ি দেবীর শশুর বংশ। ১৫৯ 


রাধামোহন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন | রাজ- 
সাহি জেলার অন্তর্গত পু'টিয়ার তদানীন্তন রাজা রবীন্দ্র নারায়ণ রাধা- 
মোহন ঠাকুরেত্ব ছুইজন শিষোর নিকট শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া 
তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন | * মুশিদাবাদের তৎকালীন নবাব 
মিজণফরের সভায় রাধামোহন ঠাকুর জনৈক দিগ্বিজরী পণ্ডিতকে পরাস্ত 
করায়, তিনি রাধামোহনের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। নবাব সন্ত হইয়া 
রাধামোহন ঠাকুরকে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন এবং তাহাকে “গোস্বামা” 
উপাধি দিয়াছিলেন।  দিগ্থিজয়ী-পরাজয় বিষয়ক, নবাব-সভা হইতে 
প্রদনন্ত একটা প্রাচীন কাগজের প্রতিনিপি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহার প্রণীত কশ্রীশ্রীরাধাযোহন প্রভুর চরিত্র” নামক পুস্তকের 
শেষে গ্রদান করিয়াছেন । 

রাধামোহন ঠাকুবু চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে তাহার 
জন্মভূমি মালিহাটা গ্রামে পরলোক গমন করেন। অগ্ভাবধি মালিহাটার 
ঠাকুর বাটীতে তাহার তিরোভাব উপলক্ষে রামনবমীর দিবসে মহোৎসব 
ইইয়। থাকে । 

রাধামোহন ঠাকুর অপুভ্রক ছিলেন। তাহার ভ্রাতা মদনমোহন 
ঠাকুরের বংশধরগণ এক্ষণে মালিহাটা গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার 
তৃতীয় ভ্রাতী ভূবনমোহন ঠাকুরের বংশ্ধরগণ মুপিদাবাদ জেলার বহরমপুর 
মন্ুকুমার শক্তিপুর থানার অন্তর্গত মাণিক্যহার গ্রামে ( মান্কেহার আমে) 
বাস করিতেছেন । 

মালিহাটা গ্রামস্থ মদনমোহন ঠাকুরের পুত্র বজজনানন্দ প্রভূ । ব্রজ- 
জনানন্দ্র প্রভুর পুক্র মাধবানন্দ ঠাকুর গোম্বামী। মাধবানন্দ ঠাকুর 








* ভক্তমাল গ্রন্থ দ্রষ্ঠব্য। 


১৬৯  আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


গ্োশ্বামীর পুত্র রামগোপাল ঠাকুর গোম্বামী। রামগোপাল ঠাকুর 
গোস্বামীর পুক্র বিষ্ণনারায়ণ ঠাকুর গোন্বামী। বিষুনারায়ণ ঠাকুর 
গোস্বামীর পুক্ত শ্রীদীনবন্ধু ঠাকুর গোস্বামী | * 

ব্রীদীনবন্ধু ঠাকুর গোস্বামীর তিন পুক্র । জোগ্ট শ্রীনিত্যগোপাল ঠাকুর 
গোস্বামী, মধাম শ্রীজ্ঞানেন্ত্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী এবং কনিষ্ঠ শ্রীলাবণ্য- 
গোপাল ঠাকুর গোস্বামী । শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী আগড়- 
ভাঙ্গ। গ্রামে স্বর্গীয় তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর কন্তা। ছকড়ি দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ছকড়ি দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার 
পু শ্রীমান নুসিংহপ্রসাদ * ঠাকুর গোম্বামী (ডাকনাম হরিগোপাল 
ঠাকুর গোন্বামী ) এন্সণে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেছে । তীহার পিত। 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোস্বামী পুনরার সন ১৩২৮ সালের ৩র1 আবাঢ় 
হল্দি নিবাসী ৬কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্ত। শ্রীমতী 
গৌরাঙ্গিনী বাল! দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। 

প্রীনিবাস আচাধ্যবংশীয় এবং চৈতন্ত-মতাবলম্বী অন্ঠান্ত বংশীয় 
ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমস্তে নয়ন, 
৪ জাতকর্খা, ৫1 নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭! চুড়াকরণ, 
৮। উপনয়ন, ৯। সখাবর্তন ও ১০। বিবাহ প্রভৃতি দশকন্দ এবং 
আদব, অন্তান্ত ব্রাহ্মণগণের ন্তান্ম বৈদিক মন্ত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
তবে ইঈছার! শ্রীমগ্তগবধগীতানুযায়ী এঁ সমস্ত কর্ম নিক্ষামভাবে সম্পন্ন 
করেন।--ইহারা কন্দমকল ভগবানে সমর্পন করেন। ইহাদের মধ্যে 
ব্রতাদি পৌরণিক ক্রিয়াও প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলার, আসান- 


ঞ্পা। 





দীনবন্ধু ঠাকুর গোশ্থামী সন ১৩২৮ সালের ১৪ই কার্তিক সোমবার, শুর্লুপক্ষের 
প্রতিপদ চিথিতে, রাত্রি ৪ ঘটকার সময় পরলোক গমন করেন। তখন তাহার ৯০ 
বংলয় ধ্র£ত্রম হইয়াছিল । 


রুজ্সিণী দেবীর বংশ। ১৬১ 


সোল সব্নিন্তিসনের ফরিদপুর থানার অন্তর্গত গৌরবাজার গ্রামের 
নিভ্যানন্দ বংশীয় গোশ্বামীগণকে হুর্গোৎসব করিতে দেখিয়াছি । তবে 
তীহাদের বলিদান নাই এবং তাহার! কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন। 


গোকুলচন্দ্র শর্মা চৌধুরীর কন্ঠ 
রুক্সিণী দেবীর বংশ। 


গোকুলচন্জ শর্মা চৌধুরী, তীহার কন্ত। .রুক্মিণী দেবীকে আগড়- 
ডাঙ্গার রুষচন্ রায়ের পুত্র গোবিনচল্্র রায়ের হন্ডে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। তখন রাঁয়বংশীরগণ কুলীন ছিলেন। তাহাদের কাশ্তপ 
গোল, চট্টোপাধ্যায় উপাধি এবং সর্বানন্ী মেল। এক্ষণে তাহারা 
বংশজ । ৃ 
রুঝ্সিনী দেবীর ছুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাঁস রাম্থ ও কনিষ্ঠ রামকুমার 
রায়। ঠাকুরদাস রায়ের ঘখন আট বৎসর এবং রামকুমার রায়ের ছয় 
বতলর বরন, তখন তাহাঙ্গের পিতা গোবিন্দচন্দ্র রায় স্বর্গারোহণ করেন । 
কুক্সিণী দেবী সহমূতা। হইতে ইচ্ছুক হইলেন। গ্রামস্থ ব্রাঙ্গণগণ পরীক্ষা 
করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে, তিনি তাহার হস্কের একটা অঙ্ুলিতে তুল 
জড়াইয়া, তুঙ্গাবৃত অঙ্কুলিটা ত্বতসিক্ত করিলেন । ঘ্বতসিক্ত অঙ্গুলিটী 
একটী দীপশিখায় প্রদান করিলেন। অন্গুলি দ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু 
কুক্সিণী দেবী পুর্ববৎ স্থিরভাবেই রহিলেন। তখন আর তাহার 
স্মরণে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। আগড়ুডাঙ্গ। 
গ্রামের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ ভগবন! নামক পুক্করিণীর দক্ষিণ তীরে চিত] 
সজ্জিত হুইল। রুক্সিনী দেবী মৃত পতির পহিত হ্ছেচ্ছান্ধ জলস্ত চিতায় 

১১ 


১৬২ আগঠাড়ডাঙ্গা গ্রাম। 


ভশমীভূ াহিইলেন। তিনি চিতারোহণকালে চিতাঁর অনতিদুরে স্বহন্তে 
একটী আত্মবুক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আত্মবৃক্ষটী এখনও বর্তমান 
আছে। সতী কাঁক্সণী দেবীর চিতারোহণকালে পরাহত বন্ত্রাংশ 
এবং সীমন্তের সিনর এখনও আগডুডাঙ্গীর রায় গহাশরদিগের ভখনে 
পরম যে রক্ষিত হইতেছে । উক্ত সিন্দুৰ দ্বারা অনেক রমণীর উপকার 
হয়া থাকে । 


ইংরাজী ১৮২৯ খুষ্টার্ষে তদ্দানীস্কন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেটিঞ্ক 
আইন করিয়া সহমরণ-গ্রথা রহিত করেন। 


বে পুষ্কর্রণী-তীরে কুল্সিণী দেশী সহমত হইয়াছিলেন, সে পুঞ্চরিশীতে 
গ্রামঙ্থ হুর্গা প্রতিমা বিসঙ্জন করা হইত এব দুর্গ হী ও ছুর্থী-সপ্রখীর 
দিবসে উক্ত ভগবন! পুকুরে ঘট পূর্ণ করা হইত) কয়েক বৎসর অহীত 
হইল, বেড়গ্রাঘ নিবাসী মুন্দি সাজেদাগন রহমান মিগ্না নামক জনৈক মুনল- 
মান পত্ত'ন-তালুকদার উ্ পু এণীর পাহাড় ভাঙ্গিয়া শস্তোৎপাদক ভূমি 
গস্বত করাইয়াছেন। এক্ষণে রায়মহাশয়ারগের বড় পুকুর নামক 
পুপ্ষ্রিণীতে প্রতিমা বিসর্জন হইতেছে । এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিতে 
লেখকের সাহস হুইল না। 


ঠাকুরদাস রায়ের কীর্তিচন্ত্র রায় 'ও কৈলাপচন্দ্র রায় নামে ছুই পুক্র । 
কীর্তিচন্ত্র রায়ের প্রতাপচন্দ্র বার, শ্তামাচরণ রাঁম ও গণেশচন্ত্র রায় নামে 
তিন পুক্স ছিলেন । তাহদের মধ্যে এক্ণে কেবল শ্টামাচিরণ বায় ইহ- 
লোকে বর্তমান আছেন। তাহার সহিত রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর ভীষণ 
শক্রতা পরিলক্ষিত হইত। শ্ামাচরণ রায়ের সন্তানসন্ততি জন্মে নাই। 
তাহার কয়েকটী ভাগিনেয় আছেন | 


কৈলাস রায়ের একমাত্র কন্তা, খুহমণি দেবীর সহিত শাস্তিপুর নিবাসী 


চৌধুবাবংশের অন্যতর্ম প্রধান শাখা । ১৬৩ 


ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ কইরাছিল। খুছুমণি দেবীর সম্তান- 
সম্ততি জন্মে নাই । 

গোবিন্দচন্ত্র রায়ের দ্বিতীয় পুল রানকুমার রার। বামকুঘার রায়ের 
পুত্র কামাথ্যাচরণ বায় এবং কণ্ত। মাত্িনী দেবা _উভয়েই অপুল্রক | 

গোকুল চৌধুশির দ্বিতীয়া কন্তার নাম অজ্ঞাত। বর্ধসান জেলার 
কালনা দবৃডিভিপনের পৃব্বস্থলী থানার অন্তগত চুপীগ্রামে তাহার 
বিবাহ হইবাছিল। তঁ'হার ণ্কণাত্র পুল্র ব্রামগে।পাল রায় নিঃসন্তান । 
স্বগী£ আনন্দচন্্র চৌধুনী চুগীর র'মগোপাল রায়ের সম্পতত্তর উত্তপাঁধকারা 
*ইগ়্াছিলেন। 

গোস্পচন্দ্র চৌপুত্রীর তৃতীয় কন্তার নামও নির্ণর করিতে পারি নাই। 
মুর্শিদাবাদ জেলাব বঈরমপুর মনুকুমার, শক্তিপুনের সমীপবস্তী পাটকে 
বাড়ীতে তাহার বিখাহ হইয়াছিল। তথায় তাহার বংশধরগণ অবস্থিতি 
করিতেছেন, শুনিয়াছ । তবে তাহাদের সম্বন্ধ বিশেব কোন অনুপন্ধান 
করা হয় নাহ! 

ঈন্দ্রনারাঞণ শর্মা চৌধুরীর সহিত দৈবকীনন্দন শর্মা চৌধুরীর কিরূপ 
সম্বন্ধ তাহা সঠিক বশত পারা যায় না। তবে প্রাচীন কাগজপত্র হইতে 
অনুমান হয় যে, তাহার! সহোদর ছিলেন । 

তন্দ্রনাবারণ শন চৌধুরীর পুল্প গঙ্গাধর চৌধুরী । তাহার পুক্র 
ভারাধন চৌধুরী সন ১২০৯ সালের চৈত্রমাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
কোন্‌ বৎসর তাহার মুত ভর, তাহা বাঁলতে পারা যায় না । ইনি নিঃসস্তান 
ছিলেন । হহাত্র পত্থী জান্বমণি দেব্য। প্রচলিত নাম জাছমাণ দেবা 
বিধৰাবন্থীয় কিছু'দন জীবিত ছিলেন । 


ধরিযারজারলনিরিটি 


দ্বিতীয় খণ্ড | 
আগড়ডা্জার চক্রবর্তী-বংশ। 
( ব্রিলোক্যনাথ চৌধুরীর মাতামহ বংশ । ) 

তুলারাম চক্রব্তী। | 


ব্রণরাম চক্রবর্তী | 


ব্জমোহন চক্রবর্তী । 
( পত্বী--মহামাজা দেবী) 


| ] 
৪৫৫ চক্রবর্তী ব্রঙ্গমময়ী দেবী ক্ষেত্রমণি দেবী 





(পত্বী--হরস্ুন্দরী (স্বামী-_আনন্দচল চৌধুরী ) (ম্বামী_-রণরাম রা ) 
দেবী) নিঃসন্তান 
নিঃসস্তান। | 
ূ | 
ভ্রেলোক্যনাথ চৌধুরী । পরেশনাথ চৌধুরী । 


তুলারাম চক্রবর্তীর পুত্র রণরাম চক্রবর্ভী। রপরাম চক্রব্তীয় 
পুদ্র ব্রজমোহন চক্রবর্তী। মহামায়া নায়ী একটা কন্তার সহিত ব্রজমোষ্কন 
চক্রব্ীর বিবাহ হইয়াছিল । ব্রঙ্মোহন চক্তবর্তীর ঈখরচন্দ্র চক্রবর্তী 
নামক এক পুত্র এবং ব্রদ্ষময়ী দেবী ও ক্ষেত্রমণি দেবী নামী ছই কন্া। জন্ম" 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । আগড়ডাঙ্গার তিন মাইল উত্তর আইজুনি গ্রামে 
হ্রস্থক্গরী নামী একটা কণ্ঠ।রু সহিত ঈশ্বরচ্্র চক্রবর্তীর ৰিবাহ হুইয়াছিল। 
কিন্ত তাজাক্স সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই। আগড়ভাঙ্গার় চৌধুরীদের 
চর্গাৰাটার বৃহৎ গুলঞচ বৃক্ষটি ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক রোপিত। 


চৌধুরীবংশীয়গণের পুরোহিত বংশ । ২. ১৬৫ 


বরহ্ধমগ্নী দেবীর সহিত আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্ত্র চৌধুরীর পরিণর 
₹ইরা(ছিল। ব্রহ্গমন্রী দেবীর ছুই পুক্র। জ্যেষ্ঠ ব্রিলোক্যনাথ চৌধুরী 
এবং কনিষ্ঠ পরেশনাথ চৌধুরী । ব্রৈলোকানাথ চৌধুরীর বংশধরগণ 
আগড়ডাঙ্গার পৈত্রিক বাটাতে বাস করিতেছেন | পরেশনাথ চৌধুরী 
অপুব্রক ছিলেন । তাহার একমাত্র কন্া গোলাপন্থন্থরী দেবীর বংশধরগণ 
দ।ইহাটে পৈত্রিক বাঁটীতে বাস করিতেছেন। 

ব্রজমোহন চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কন্। ক্ষেত্রমণি দেবীর আগড়ূডা্গা রণ- 
রান রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ক্ষেত্রমণি দেবী নি:সন্তান ছিলেন। 

চক্রবর্তী মহাঁশয়দের পৈত্রিক বাটার পূর্বে বড়গড়ে নামক পুষক্করিণী, 
পশ্চিমে “মাবগঁ।” নামক রাস্তা এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছুইটী রাস্তা । 
এই বাটা গোষ্ট প্রমাণিক ও শিবদাস দাস ( তন্তবায়) চৌধুরী মচাশয়দের 
নিকট ক্রুর করিয়া, গৃহ নির্মাণ পূর্বক বাম করিতেছে। এক্ষণে চক্রবর্তী 
মহাশয়দের একটা গৃহ৪ বর্তমান নাই। সর্বগ্রাসী কাল সমস্তই গ্রাস 
করিয়াছে! ইহাই জগতের নিয়ম ! জানি ন| ভবিষ্যতে আবার কিরূপ 
পরিবর্তন হইবে! ্‌ 


আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ । 
( চৌধুরীবংশীয়গণের পুরোহিত-বংশ। ) 


আগড়ডাঙ্গার ভট্রাচার্্য-বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহারা ব্যাকরণ, কাব্য, স্তৃতি, দশকর্মা, পুরাণ এবং ভ্তার়- 
দর্শনের পণ্ডিত ছিলেন। আমি বান্যকালে তাহাদের গৃহে তিরেট পন্ধ, 
তাল পত্র এবং কাগজে লিখিত এত পুস্তক দেখিয়াছিলাম যে, তাহাতে 
পাচখানি গাড়ী পুর্ণ হইত। বন্ধ প্রাচীদ পুস্তকগুলি সর্বধবংসী কালের ' 


১৬৪ আগড়ডাঙগ। গ্রাম। 


কঠোর নির্যাতন সহা করিতে অসমর্থ হইয়া জীর্ণ হইতে বাধা হইয়াছিল। 
জীর্ণ এবং কাঁটদষ্ট পুস্তকসমূহ কৈলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পুষ্করিণী- 
গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । এখনও তীহাদের গৃহে এত প্রাচীন পুস্তক 
ঘৃষ্ হয় যে, তাহাতে একটী শকট পরিপূর্ণ হয়। এ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে 
শকাব। ১৬১১ সালের ৪ঠ1 অগ্রহায়ণ তারিখে শিবরাম দেবশর্খী কর্তৃক 
লিখিহ একটা আধ্যাত্মিক রামায়ণ দৃষ্ট হইল।, উক্ত লেখকের লিখিত 
মার্কগ্ডেয় চণ্তীর একটা প্রতিলিপি বর্তমান আঁছে। একটা নুন 
পুরাণের ও একটা মুনুসংহিতাঁর গ্রতিলিপি দৃষ্ট হইল ।, পুস্তক ছুইটীতে 
লেখকের নাম ও তারিখ লেখ! নাই। .একট্ী মন ১১৮১ সালের লিখিত 
ব্ূ্রচণ্ডীর গ্রতিলিপি বর্তমান আছে। তাহাতে লেখকের নামোল্লেথ নাই । 
হরিপ্রসাদ শর্খা লিখিত ১৭৫৮ শকাব্বার একটী পঞ্জিক। দৃষ্ট হয়। 
রামছুর্পভ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক ১২৩৮ সনে লিখিত এবং মাঁধব ভট্টাচার্ষা কর্তৃক 
সন ১১৯৩ সালে লিখিত পুস্তকদ্বয় বর্তমান আছে। 

আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য ব'শে রামনাথ বিদ্যাবাগীশ ও পরীক্ষিত 
ভষ্টাচাধ্য নামক পগুতদয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন ১২০৯ সালের 
লাখরাজ সম্পত্তির ভায়দাদে তীঁভাদের নাম দৃষ্ট হয়। 

হারাধন ভট্টাচার্যা, রণ ভট্টাচার্য এবং ৰিজয়ক্ষ্চ ভট্টাচার্য তিন 
সহোদর । হারাধন ভট্টাচার্যের পুত্র ছিল না। বদ্ধমান জেলার, কেতুগ্রাম 
দানার 'অন্তর্গত বউদি গ্রামে তীহার একমাত্র কন্তার বিবাহ দিরাছিলেন। 
ডিনকড়ি ভট্টাচার্য বি্তাভূষণ এবং অবিনাশচন্দ্র ভষ্টাচার্ঘ্য, হারাধন 
ভষ্ট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের ছুই দৌহিত্র । উভয়েই স্মৃতির অধাপক । অবিনাশচল্ 
ভট্টাচার্য পূর্বস্থলী-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় বগা কৃষ্ণনাথ ন্তার-পঞ্চানদ 
মহাশয়ের ছাত্র । রাঁউদ্দির ভট্টাচার্য মহাশয়দের স্থতির টোল অন্টি 
প্রাচীন । 


চৌধুরীবংশীয়গণের পুরোহিত-বংশ | ১৬৭ 


রণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের একমাত্র পুত্র গয়ানাথ ভট্টাচার্য অপুত্রক। 
পায়ানাথ ভট্টাচার্য মুশিদাঁবাদ জেলার কাগ্রাম থানার অন্তর্গত আওচ] 
গ্রামে বাস করিয়াছিলেন । 

বিজয়কুষ্জ ভট্টাচার্ধা মহাশয় তাহার একমাত্র কন্তা যাদুমণি দেবীকে 
মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত বরুটিগ। গ্রামের রাজীবলোচন' 
মুখোপাধ্যারের সহিত উদ্ধীহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বাঁজীবলোচন 
মুখোপাধায় আগড়ডাঙ্গ! গ্রামে শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন । রাঁজীব- 
লোচন মুখোপাধায়ের হস্তগিখিত একটি পুস্তকের, সন ১২১২ সালের 
প্রতিলিপি আগড়ডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের (মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের ) 
বাঁটীতে এখনও বর্তমান আছে। রাঁজীবলোচন মুখোঁপাধায়ের সন্তান- 
সম্ততিগণের সমর হইতে ভট্টাচার্ধ্য বংশকে লোকে মুখোপাধ্যায় বংশ 
বলে। 

ঘাহুমণি দেবীর গর্ভে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় 
(গ্রকাশানাম নফরচলা মুখোপাধ্যায়) নামক এক পুজ ও তিন কন্তা। জদ্ম- 
গ্রহণ করেন। ভ্রীনাথ মুখোপাধায় গঙ্গাটিকুরি গ্রামে বিবাহ করিয়া- 
'ছিলেন। তীহার ব্রেলৌকানাথ মুখোপাধায়, কৈলানচন্ত্র যুখোপাধ্ায়, 
চন্দ্রনাথ মুখোপাধাম্। হরিদাস মুখোপাধায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও 
নীলরতন মুখোপাধায় নামক ছয় পুত্র এবং চক্জদেবী ও সৌদামিনী দেবী 
নামক ছুই কন্তা! জন্মগ্রহণ করেন। 

এক্ষণে কেবল বামনদাঁ মুখোপাঁধায়, নীলরতন মুখোঁপাধায় ও 
সৌদামিনী দেবীর বংশধরগণ বর্তমান আছেন। বামনদাল সুখোপাধায় 
মহাশয়ের পুত্র মনোরঞ্রন মুখোপাধ্যায় এক্ষণে (সন ১৩২৮ সালের ২য়! 
আশ্বিন) বহরমপুর কলেজ বি. এ, ক্লাসে অধার়ন করিতেছেন 

নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নঙ্সিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং উমাপধ 


' ১৬৮ আগড়ডাঙ্গ! গ্রাম । 


মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) কিছুদিন পুর্বে মধ্যরন 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

বীরভূম জেলার বোলপুর মহুকূমার অন্তর্গত লাঙ্ষলহ্থাটা গ্রামে সৌদা- 
মিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহার একমান্জ পুন শরৎচন্ত্র ভট্টাচার্য 
লাজলভাটা গ্রামে বাস করিতেছেন । 


আগড়ডাঙ্গার__ 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। 


রামকুষ্ণ বন্দ্োপাধ্ায় এবং ততপুত্র রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারি- 
সম্বন্ধীয় শাস্কে বিশষ বুপন্ন ছিলেন | রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যাগ্ের পুত্র 
কাণীনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিধাবাদ জেলার কান্দির রাজবাটার দেওয়ান 
ছিলেন। কান্দির রাঞ্গণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং লালাবাবুর 
ংশধর | কাশীনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের সময় পর্যাস্ত দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দের 
বংশে কেহ রজি। উপাধি প্রাপ্ত হন নাই কান্দির রাজবাটীকে তখন 
লোকে দ্বেওয়ান গঞ্জাগোবিন্দ সিংহের বাটা কিম্বা লালাবাঁবুর বাড়ী 
বলিত । | 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আগগ্ঠডাঙ্গার আননদচন্দ্র চৌধুরী অপেক্ষ! 
বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন। যখন ত্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর দশ পনের বৎসর বয়স, 
সেই সময় কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। তিনি পরিশ্রমী, 
বুদ্ধিমান ও নিঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহার ষত্বে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহের বংশবরগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুর্গাপুকুর ও সেকারোগড়ে নামক ুরিণী, 
দয়ের পক্ষোদ্ধার করিয়া পুফরিণী ছুইটাকে নৃতনে পরিণত করিয়াছিলেন। 


কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। ১৬৯ 


তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীপুজায় মহাসমারোহে ব্রাহ্মণ, শুর, দরিতী 
'্জাত্বীয়, ্বজন এবং বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তিকে ভোঞ্ন করান 
হইত। 

'গড়ডাঙ্গ! গ্রামে তৎকালে ছুইজন দীর্ঘাকাঁয় এবং বলবান কলু বাঁ ' 
করিত। তাহার! চুরি করি,& আরস্ত করায় গ্রামবসিগণ উৎপীড়িত 
চইয়া পড়িয়াছিল। তাঠাদ্িগকে দমন করিবার নিত কাশীনাথ 
বন্দোপাধ্যায় কানি। হইতে ছুইজন বলবান হিন্দুস্থানী নগ্দি পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। নন্দিহ্ধ আগড়ডাঙ্গার় উপস্থিত হইয়া, কলু দুইজনের 
বান্ধ ধরিয়া,তা হাদিগকে শৃন্তে উত্তোলন করিয়া, চারিবার আগড়ডাঙ্গ গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। কলুনয় যন্ত্রণায় অস্তির হইয়। শপথ করিয়াছিল 
ঘে, তাহারা আর কথনও চুরি করিবে না। 

একবার কর্তিক মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে, আগড়ডাঙ্গা, উচ্ুপ্ডি এবং 
আলেপুরের মুসপমানগণ বলপুর্ব্ক কাশীনাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গা পুক্ষ- 
রিণীর জল লইয়া ধান্ত-ক্ষেত্র সিঞ্চন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কাশীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। কান্বি হইতে চারিজন বলশালী, 
উন্নত দেহ, প্রশস্ত বক্গঃ হিন্ুস্থানী ন!গ প্রেরণ করিলেন। তাহার! নেঙ্গট: 
পরিধানপূর্ববক দীর্ঘ উদ্তীষে মস্তক আবৃত করিয়া হুর্গাপুকুরের চারি পাহাড়ে 
চারিজনে দীর্ঘ যষ্টি স্ক'ন্ধ লইয়! দ্ডায়মান হইল । তাহাদের কৃতাস্ত-সদৃশ 
আরুতি দর্শন করিয়। মুসলমানগণ কোদাল, ঝুঁড়ি এবং ছ'কা ফেলিয়া প্রাণ- 
ভয়ে পলায়ন করিল । কাশীনাথ বন্দ্যোপাধায়ের প্রভূ গোপনানুসন্ধানে 
অবগত হইয়াছিলেন যে, তাহার আগড়ডাঙ্গার বাটী এখনও মৃত্তিকা 
নিশ্িত। প্রত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদেওয়ানজি! আপনি 
জানার বাটাতে কর্প করিয়! বুদ্ধ হইলেন, কিন্তু এখনও বাটা পাকা 
করেন নাই কেন?” কাশীনাথ বন্যোপাধ্যার উত্তর করিলেন,--*আমি 


১৭৪ আগডডাঙ্গ। গ্রাম । 


অবিশ্বাদী নহি এবং জীবন অস্থায়ী-_-এই নিমিত্ত বাটী পাকা করিতে 
সমর্থ হই নাই ।* | 
কাশীনাথ বন্ট্যোপাধ্যায় মাসিক বিশতি মুদ্রা বেতনে কান্দিতে 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ (ংহের বংশধরগণের সংসারে কার্ধা করিতেন 
ভ৭কালের খিংশতি মুদ্রা বর্তমান পঞ্চশত মুদ্রারও অধিক । শুনিয়াছি, 
কলিকাতা শোভাবাজার রাজগণের পূর্বপুরুষ দ্বগা নবকৃ্ণ দেব মাঁসক 
**২টাকা বেতনে কার্য করিতেন এবং মাতৃশ্রান্ধে নয় লক্ষ টাক। বায় 
করিয়াহিলেন। * 
পূর্বে উন্নিখিত হইয়াছে যে, কাশীনাথ বন্দোপাধায়ের মাসিক 
বেতন বিংশতি মুত্র! ছিল। তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর হইতে 
মৃত্যুক1ল পর্য্যন্ত, মাসিক বিংশতি মুদ্র! বৃত্তি প্রাপ্ত হঈযাছিলেন । 
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আহ্িক করিতেছেন, এমন সময 
একটী বিবাহের বাছা শুনিতেঃ পাইলেন। তিনি ভূত্য দগকে জিজ্ঞামা 
করিয়া জানিতে পারিলেন যে, জনৈক বংশজ পাত্রের সহিত একটা কুলীন 
পাত্রীর উদ্বহকার্য্য সম্পন্ন হইল । তিনি দুঃখিত হইয়] বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, 
বংশটী নাশ কঙিল।” প্রবাদ আছে যে কন্ঠাটার সন্তান হয় নাই । 
কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পুর জন্মে নাই । ভিনি তাঁহার একমাত্র 
কন্যাকে বীরভূম জেলার, রামপুরহাট মন্থকুমীর অন্তর্গত বসয়! গ্রামের 1 
একটী পাত্রের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । কন্তাটার 
একমতত্র পুত্র শ্রীনাথ সুখোপাধ্যায় বসয় গ্রামে পৈত্রিক বাটীতে বাস করি- 
তেন। শ্রীনাথ মুখে।পাধ্যায়ের পুক্র শ্রীঅনস্তলাল মুখোপাধ্যায় এক্ষণে 
বসয়! গ্রামে বাস করিতেছেন । 
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কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। ১৭% 


পুল্রাভাবে কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার জীবদ্দশাতেই, শ্রাদ্ধকালে 
করণীয় ব্রাহ্মণ-ভোজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙ্জগালি বিদায় হি 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর, তীহার ভ্রাতা 
গয়ানাথ বন্দোপাধা।য়ের কন্যা মঙ্গল দেবী কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
প্রতিষ্ঠিত কালীপুজা পরম যত্তে নম্পন্ন করিতেন। মঙ্গল! দেবী উন্মাদ- 
রোগগ্রান্ত হইয়া, সর্পরংশনে প্রাণত্যাগ করেন । তাহার মৃতদেহ অজ্ঞাত 
ভাবে ছুই দিন গৃহমধ্যে থাকায় পচিয়। দুর্গন্ধ হইয়াছিল । সেইজন্য উহ 
সৎকারার্থ গঙ্গাতীর লইরা যাইতে অনেকে ইত্স্ততঃ করিরাছিল । শেষে 
মাখন ঘোবধের মাতা, রাখাল ঘোষের পিতাঁমহী, বল্গভ ঘোষের মাতা এবং 
অনস্ত ঘোষের মাত।মহী উক্ত মৃতদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীর লইয়া যাইতে 
উদ্যত হইলে, গ্রামস্থ পুরুষের! উহা গঙ্গতীর লইয়া গিয়া সৎকার 
করিয়াছিল । ৃ 

এক্ষণে কাঁণীনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের কালীপুজ1 তাভার দৌহিত্র-পুত্র 
শ্রীঅনস্তলাঁল মুখোপাধায় চালাঈয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন যে, 
তিনি ঘতদ্দিন জীবত থাকবেন, ততদিন কাঁলীপুজাটী তিনি চাঁলাইবেন, 
তবে তাহার মৃত্যুর পর উহ! বোধ হয়, কেহ চালাইবে না। 

এক্ষণে কাশীনাঁথ বন্দোপাধায়ের বৃহৎ বাটীতে কেবলমাত্র একটা 
মৃত্তিকা-নির্িত কালীমন্দির বর্তমান আছে। কালীমন্দিরটা আধুনিক । 
তাহার রাটী আঠারস্ী অংশে বিভক্ত ছিল। এরূপ বৃহৎ বাটা পল্লীগ্রামে 
সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমস্ত গৃহগুলিই সর্বগ্রাসী কালের কঠোর 
নির্যাতনে ধূলিকপায় পরিণত হইয়াছে । উক্ত বাটার পূর্বে ভৈরব 
গড়াইএর বাটী, গশ্চিমে চৌধুরাদের নিষ্ষর ভূমিতে নির্টিত অনস্ত ঘোষ ও 
রাখান পোষের বাটা, উরে হুর্গাপুষ্ষবিণী এবং দক্ষিণে সাধারণ রাস্তা । 


১৭২ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ-স্বূপ কালীপৃজা বন্ধ হইলে, 
পুণ্যাত্থা কাশীনাথ খন্দ্যোপাধায়ের পবিজ্রা শ্বৃতি চিরদনের জন্য 
জোপপ্রাণ্ত হইবে । আ|জগদস্বে! ইহাই কি তোমার ইচ্ছ। !! 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃর্বপুরুষগণ শান্ত ছিলেন। তাহাদের 
দর্গাপুজার যী, সপ্তমী, মহাষ্টমী, সন্ধিপূজা, মহ্বানবমীপৃজ1 এবং বিজয়া- 
দ্রশমী-দিবসে ছাগবলি প্রদত্ত হইয়া থাকে | দ্ধশমী দিবসে হৃর্গার বাসি 
অন্স-ব্যঙজনের ভোগ হইয়া থাকে । দশমী-দিবসে ব্রাহ্মণগণ বন্দ্যোপাধ্যারদের 
বাটীতে দেবীর বাপি অন্ন-বাঞ্জন-প্রসাদ ও নিদ্ধ মাংস ভোজন করিয়! 
থাকেন। 

চৌধুরীদের ছুর্গার নিকট বলিদান হইবার পর, বন্দ্যোপাধ্যায়দের দুর্গার 
সম্মুখে বলিদান হইয়া থাকে । 

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র জন্মে নাই। তাহার একমাত্র 
কন্তার সছিত রামমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবকের বিবাহ দিষ্কা 
ভীস্াকে বাটাতে ব্রাখিয়াছিণেন। রামমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র 
পুজ্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপ।ধ্যায় মতামহালরে বাস করিয়া পরম বত্বে মাতামহ- 
বংশের নিয়নানুলারে দ্রর্মোৎ্সব করিতেন। বিপিনচল্া চট্টোপাধ্যায়ের এক- 
মাত্র পুত্র আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় পিতার স্তাক়্ যত্্রে দুর্গোৎসব করিতেন 
তাহার সন্তান সম্ততি ছিল না। তিনি অক্মলে কালকবলে নিপতিত 
হুইয়াছিলেন। 





* ইংরাজি ১৮৯৭ খৃঠাবের বৈশাখ কিন্ব। জযেষ্টমাসে আশগুতে।য চট্টোপ।ফ) দের 
মৃত্যু হয়। | 


গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ । ১৭৩ 


আগ্ডতোষ চট্টোপাধায়ের পরলোক গমনের পর তীহার মাতা ও সহ 
ধর্মিপী পরিতোষ কুমারী দেবী কিছুদিন একক্রে' ছুর্গোৎমব পরিচালন 
করিয়াছিলেন । | 

পরিতোষ কুমারী দেবীর পিত্রালয় মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ খানার 
অন্তর্গত খোপবাসপুর গ্রটম। পরিতোষ ফুমারী দেবী উহার পিতা রাম. 
বিষু। বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে থোসবাসপুরে পিশ্রায়ে অবস্থিতি করিক্সা 
ক্রমে ক্রেমে স্বামীর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়! ফেলিলেন। শেষে 
হুর্গোৎসব বন্ধ হইল। পরিতোষ কুমারী মহানবমীর দিন ঘাঁস্থাপন। 
করিয়া একদিন মাত্র হ্র্থীপূজ! করিয়া, একটী কুম্মাওড বলি প্রদান 
করিতেন। এই সমর আশুতোব চট্টোপাধ্যায়ের ছূর্গামন্দির ও অন্ঠান্ত সমস্ত 
গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তীহার মাতা আগড়ডাঙ্গীয় সরসীমোহন 
রায়ের বাটাতে (ফুল ব্রাযদের বাঁটাতে ) তৎকালে বাস করিতেন । 

সন ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসে পরিতোষ কুমারী দেবী আগড়ডাঙ্গ। 
আগমন করিয়া, নাপিত বাটীতে অবস্থিতি পূর্বক, নবমী-দিবসে ছুর্গা- 
পুজার উদ্তোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সন ১৩২৮ সালের ২৪শে 
আশ্বিন, সোমবার, শুরুপক্ষে, মহানবমী তিথিতে ঘটস্থাপনা পূর্বক দুর্গা- 
পূজা করিয়া, শ্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেন। শৃল্র" 
ভোজন সমাগত হইলে, প্র দিবল বেল! পাঁচটার সময়, আশুতোষ চাট্রো- 
পাধ্যায়ের সহধর্মিণী পরিতোধ কুমারী দেরী ইহধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন । ধন্ত তাহার মৃত্যু ! 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মাতা পরম যত্ধে পরিতোষ কুমারী গ্গেবীর 
'অন্তেটিক্রিদ্া লমাপন করিলেন। তিনি পূর্বের ভ্তায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের 
ছুর্গোৎসবটা পরিচালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
শিষদাস (শিবু) বন্দ্যোপাধ্যায় নাষক 'আগড়ড়াঙ্গার এই বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৭৪ আগডডাঙ্গা গ্রাম । 


কংশের ভ্নৈক ভদ্রলোক, এক্ষণে বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্ত গত, 
পিনপুর (গোপীনপুর ) গ্রামে বাদ করিতেছেন । 

আগড়ডাঙ্গার গোপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরগণ পগ্ডিত-রুতী 
মেলের কুলীন। 

বন্য্োপাধ্যায়দের বাটার পশ্চিমে গৌর স্বর্ণকার ও নাপিতদের বাটা, 
উত্তরে জয় ন্বর্ণকারেব* বাঁটী এবং পূর্ব ও দক্ষিণে ভূমি | 


নীলকণ রায়ের বংশ ॥ 


নীলকণ বায় ও ভ্রিলোচন রায় দুই সহোদর । তাহারা রাঁঢায়শ্রেণীব' 
ব্রহ্মণ। 

গোলক টদ (চন্দ) নামক আগড়ডাঙ্গার জনৈক ধনশালী, নিঃসন্তান 
গন্ভবণিক একটী শিন- প্রতিষ্ঠা করিয়া, নীপলকি রায়কে  পুরুযানুক্রমে 
উক্ত শিবের পুজক নিযুক্ত কবেন। গোলক টদ নীলকঞ রায়ক' শিব. 
মন্দির সংলগ্র একটী নিষ্কত্ বাটা ও কিছু দেবোত্তর ভাম প্রদান করেন। 
নীলকঠ বাধ পু্রধান্গক্কমে উক্ত বাটাত বাদ করিয়া শিব-পুজা 
করেন। 

নীলকণ্ঠ রায়ের শ্তাম। দেবী, কুমেদ দেবী, দক্ষব'ল! দেবী নামক তিন 
কন্ত1 এবং কাঙ্গালীচরুণ রায় নামক এক পুল্র। 

নীলকণ্ঠ রায় আগড়ডাঙ্গার আনন্দচন্ত্র চৌধুরীর দ্বিতীর্ পুত্র পরেশনাথ 
চৌধুবীর সহিত কুমেদ দেবার এবং মুনুটি গ্রামের সীতানাণ চট্টোপাধ্যায়ের 
সহিত দক্ষবাল! দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

কাঁঙ্গালীচরণ রায় করিকাতাঘ় বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার সম্তান” 
নম্ততি জন্মে নাই । . 

ইংকাজি ১৯১৩ থুষ্টান্বে কিম্বা ১৯১২ খুষ্টাবে কাঙ্গালীচরণ রায় 





সরকার-বংশী । ১৭৫ 


পরলোক গমন করেন। তাহার পরলোক গমনের পর স্তদীয় পন্থী 
কলিকাতায় পিত্রালয়ে বাদ করেন। কাঙ্গালীচরণ রায়ের বাটীতে 
এক্ষণে * কেবল গোলক টপ প্রতিচিত শিব-মন্দিরটা বর্তমান আছে, অন্য 
গৃহগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে । সতীশচন্ রায় নামক অ।গড়ভাঙ্গার জনৈক 
ভদ্রলোক এক্ষণে উক্ত শিবের পুজা করিয়! থাকেন। 

কাঙ্গালীচরণ রায়ের ব।টার পূর্বে মাঝ গ্রাম বা মাঝ-্গ। নামক রাস্তা, 
পশ্চিমে অন্তিদুরে একটা ক্ষুদ্ধ পু্রিণী, উত্তরে একটী ক্ষুত্র রাস্তা এবং 
দক্ষিণে একটা রাস্ত। ও সতাশচন্ত্র রা মহাশরদের বাটী। 

কাঙ্গালাচরণ রায়ের ভগিনী শ্যামাদেবার সন্তান-সন্ততি নাই। তিনি 
ভ্রাভৃগৃহে আগড়ডাঙগার় বাস কন্রিতেন। এক্সনে পরুলোক গমন 
করিয়াছেন । 

তাহার দ্বিতীয়! ভগিনী কুমৈদ-কাদিনী দেবার একমাত্র কণ্তা গোলাপ- 
স্থন্দরী দেবীর পুক্র দ্বিজপদ বন্য্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যার কাটয়ার 
নিকটবর্তী দাইহাটে পোর্রক বাঁটাতে বাঁ করিতেছেন । 

তাহার তৃভীত্বা ভগিনী দক্ষবালা দেবীর পুত্র শিবচন্দ্র চ:ট্রাপাধ্যায় 
ও হরিপদ চট্োপাধ্যায় মুণিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অগ্ুর্থত পীচ- 
থুপির নিকটবর্তী মুহ্টি গ্রামে পৈত্রিক বাটীতে বাস কর্রিভিছেন | 


আগড়ডাজার মরকার-বংশ । 


সরকারদের উপাধি গঙ্জেোপাধায় এবং সাবর্ণ গোত্র । কেন নবাৰ 
ইহাদিগকে সরকার উপাধি দিয়াছিলেন। 
রামটাদ সরকার ও ভগবান সরকার ছুই সহোদর । ইহার। আগড়- 


সাপ 


* লন :৩২৮ লালে। 


১৭৬ আগড়ডাজা গ্রাম । 


ভাগ! পরিত্যাগ করিয়! মুশিাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত খয়র! 
প্রাষে বাস করেন। 

রামটাদ মর়কারের কৃষচন্ত্র, তারাদাস ও দুর্গাদাস নামক তিন পুজ 
এবং খোকন (মঙ্গল) নামী এক কন্তা। ছর্গাদান সরকার আগড়, 
ভাঙ্গার সমীপবর্তী কচুটিরা গ্রামে বাদ করিতেছেন। 

ভগবান সরকারের কেদার, চন্দ্র, ভোলানাথ, ফণীন্ত্র, মণীন্ত্র এবং 
আরও ঢুইটী পুর) তাহাদের মধ্যে ফণীন্্র সরকার বর্দমান জেলার 
কেতুগ্রাম খানার অন্তর্গত আনখোনা গ্রামে বাস করেন। 

লরকারদের আগড়ডাঙ্গার বাটীর পূর্বে ছুর্গাদাস চদ্দের বাঁটী, পশ্চিমে 
গোপালচন্দ্র প্রমাণিকের বাটী, উত্তরে গোপালচন্ত্র প্রমাণিকের ভগিনী পতি 
ছবিলাল টদদের বাটী এবং দক্ষিণে গোপালচন্দ্র ন্বর্ণকারের বাটা । এই 
স্থানটা এক্ষণে আশুতোষ টদ-সরকার-বংশধরগণকে রাজস্ব দিয়া উপভোগ 
করিতেছেন । এইস্থানে এক্ষণে একটা গৃহও বর্তমান নাই। তথাপি 
স্ানটীকে এখনও লোকে সরকারদের বাটী বলে। 


আগড়ডাঙ্গীর রায়-বংশ। 


বায়-বংশীয়গণ রাটীয়-শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ। ইহার! এক্ষণে বংশজ? 
ইহাদের কাশাপগোত্র এবং পূর্ব উপাধি চট্টোপাধ্যায়! কোন নবাৰ 
ইণছাদিগকে গৌরব-স্থচক বায় উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 

আগড়ডাঙ্গা গ্রামের পশ্চিম মাঠে কু রায়ের পুকুর নামক একটা 
পুষ্করিণী আছে । লোকে ইহাকে কেষ্ট রায়ের:পুকুর বলে। বৃষ্টির অভাৰ 
হইলে, $ষকের! ইহার জল ধান্ত-ক্ষেত্রে সেচন করে। তৃষ্ণার্ত কৃষক ও 
পন্মিকগণ ইহার জলপান করিয়া! তৃ্ নিবারণ করে । পূর্বকালে ইহার 
ভীরে কয়েকটা বৃহৎ অশণ্খ বৃক্ষ পতথশ্রাস্ত পথিক ও পরিশ্রান্ত ককখকদিগকে 


শ্যামস্ন্দর রায়ের বংশ। ১৭৭০ 


শিদ্ধ ছায়া ও শীতল সমীরণ দানে তাহাদের শ্রাস্তি অপনোদন করিত। 
কুষ্ণচন্দ্র রায় এই পুষ্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কেহ কেহ] বলেন 
ষে, এই পুক্ষরিণীর এক পার্খে রায়েদের ভদ্রাসন অবস্থিত ছিল এবং এইটী 
তাহাদের খিড়্‌কী পুকুর । 


শ্যামন্ন্দর রায়ের বংশ। 


কুষ্চন্দ্র রায়ের চাবি পুত্র ।* শ্যামস্থনার রা, বাবুরাম রায়, গোবিন্দ 
রা এবং রামশঙ্কর রাকস। ক্রমান্বয়ে এই চারি ভ্রাতার বংশ-বিবরণ বনিত 
হইবে। 

শ্রামনুন্দর রায়ের পুত্র রাঁমনাথ রায় ।, রামলাথ রায়ের পুক্র দ্রেবী- 
প্রসাদ রাঁয়। দেবীপ্রসাদ রায়ের পুক্র ছুর্গাদাস রায়। ছুর্গাদাস বাক্ষের 
দুই পুভ্র--অযোধারাম রায় ও শ্রীরাম রায় । 1 শ্রীরাম রায়কে "আমি 
দেখিয়াছি । তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঙার হস্তাক্ষর 
অতি সুন্দর ছিল। কালীপদ সিদ্ধান্তের পিতামহ সর্বানন্দ সিদ্ধাঙ্গের সন্ঠিত 
শ্রীরাম রায়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ইহারা উভয়ে শাক্ষ এবং দাঁদকড্রব্য 
ব্যবহার করিতেন। শ্রীরাম রায় এক সময়ে মুদির ব্যবসা করিয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবার একটী পাঠশালা কত্রিফ়াছিলেন। 
ইংরাজি ১৮৯৬ খুষ্টাবে কেতুগ্রামে জনৈক কুটুত্বগৃহে তিনি মানব-লীলা 
সম্বরণ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। 

অযোধ্যারাম রায়ের চারি পুত্র” কষ্খধন রায়, সারদাপ্রসাদ রা, 
স্াখালদাস রার এবং সভীশচন্ত্র রায়। 


22522 
€* এই চারজনের প্রত্যেকেই কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুত্র নহেন। ঠিক লক্বদ্ধ সির্য় 


ফরিতে পার! যায় নাই। 
1 অযোধ্যারাম রা ও শ্রীরাস রায় ব্মাত্েয় ত্রাতা। 
৯২ 


০১৭৮ আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম । 


কবল রায় ধাশ্মিক ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। তাহার মন্তিফের 
দোষ ছিল। সামান্ত কারণেই তিনি ক্রোধোন্সত্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি 
ছুইবার উন্মাদূরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। লোকে বলিত যে, রাঁখালদাস 
রায় ও সতীশচন্দ্র রায়ের বিবাহে বহু অর্থ বায় হওয়ায়, তিনি উন্মাদ-রোগ- 
গ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রথমবার অনেক চিকিৎসায় তিনি আরোগালাভ 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে পাগল হইবার হেতু কেহ নির্ণয় করিতে 
পারে নাই । চিকিৎসার নিমিত্ত সতীশচন্ত্র রাঁয় তাহাকে কলিকাতা লইয়। 
গিয়াছিলেন। তথায় তিনি মুক্ন্যমুখে পতিত হন। 

কুষ্ণধন রায়ের একমাত্র পুত্র ষোগীন্দ্রনাথ বাঁয় ঈাইহাঁটে বিবাহ 
করিয়াছেন। তাহার এক কন্যা ও এক পুল্র। কন্ঠাটীর সন ১৩২৮ 
সালে মৃত্যু হইয়াছে। পুত্রটীকে পিতামাতায় আদর করিয়া হাবল" 
বলিয়া ডাকে । 

সারদা প্রসাদ রায় সামান্ পাশি জানিতেন। তিনি কিছুদিন কান্দি 
মহুকুমায় মোক্তাব্রি করিয়াছিলেন । তখন কেহ সামান্ত, পাশি জানিলে 
ঘোক্তার্রি করিতে পারিত 7--পরীক্ষ। দিতে হইত না। তিনি অবিবাহিত 
অবস্থায় অকাণে কালকবলে নিপতিত হন। 

বাখালদাস রায় বালাকালে লেখাপড়ায় অবহেল! করিতেন। তাহার 
বাঁল্যজীবন কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল । যৌবনের প্রারস্তে জেষ্টাত্রাতা 
কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তিনি গোপনে কলিকাত। পলায়ন করেন। তথান়্ 
কোন ব্যক্তির সহিত ক্রাহার অত্যন্ত প্রণয় হয়। তিনি রাখা লদাস 
রলয়কে ব্যবসায় করিতে উপদেশ দেন এবং ব্যবসায়ের নিমিত্ত তাহাকে 
কিঞ্দিধিক একশত টাকা প্রদান করেন। ঠিনি এ মূলধন লহয়। 
টিনের বাক্স, লন, ল্যাম্প প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত ব্যবসায়ে 
ভাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। তিনি অনেক অর্থ আপন বিবাহে এবং 
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ভ্রাতা সতীশচন্ত্র রায়ের বিবাহে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি গ্রতি বৎসর 
ছুর্গোৎসধের সময় কবিগান করাইতেন। এই সময় তাহার উন্নতির 
সর্ক্বোচ্চ অবস্থা) এই উন্নতির সময় তিনি তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র যোগীন্দরচজ্জ 
রায়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। 

চিরদিন সমান ভাবে কাহারও অর্থাগম হয় না। এই সময় গ্রীল 
ট্রান্থের প্রচলন আরম্ভ হইল । লোকে আর টিনের বাক্স ব্যবহার করে 
না। কাজেই রাখালচন্ত্র রায়কে বাধ্য হইয়। ষ্টালের ট্রাঙ্কের ব্যবসায় আর্ত 
করিতে হইল। কিন্তু তাহাতে মূলধন অধিক প্রয়োজন । স্ৃতপ্নাং তাহার 
ব্যবসায়ে আর পূর্বের স্তায় অর্থাগম হইত না। এই সময় যথেষ্ট অর্থ 
ব্যয় করিয়। তাহাকে ছুইটী কন্ঠার বিবাহ দিতে হইয়াছিল। বিপদ কখন 
একাকী আগমন করে না । এই সময় রাখালচন্ত্র রায় একটী কঠিন পীড়ায় 
আক্রান্ত হইলেন। সুতরাং তাহাকে বাধা হহয়া কপিকাতাব ব্যবসায় 
বন্ধ করিতে হইল। এপ্ধপ ঘটন] দেখির! বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, 
মান্ুযের অহঙ্কার বৃথা, তাহার কোন বিষয়েই কর্তৃহই নাই, সব্বনিরস্তা্ 
হস্তে জীব ক্রীড়া-পুস্তলিক1 মাত্র । 

ব্যাধিগ্রস্ত অবহীয় ব্যবসায় বন্ধ কররিয়! বাটীতে অবস্থিতি-কালে রাখাল" 
দাস রায় কখন কথন সম্পত্তি বিক্রর করিতে বাধ্য হইতেন। তাহ 
খেষ জীবন এরূপ শোচনীয় হইবে, ঠাহার উন্নতির সময় এ কথ! কেহ 
ত্বপ্পেও ভাবে নাই। উন্নতির সশয় তিনি ভূমি ও পুষ্কাদণী ত্র কগিবার 
নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেন। কলিকাত! হইতে সময় সমস্থ 
বাটা আপিয়া, কেহ ভূমি বিক্রম করিবে কিনা সন্ধান লইতেন। তখন: 
কত লোক তাহার তোষামোদদ করিত। আজ অর্থাগমশৃন্ত, ব্যাধিগ্রস্ত 
রাখালদান রায় ভূমি বিক্রর করিতে উদ্যত হইয়া, কখন কখন ক্রেত! 
পাইতেন না। এ সময় কেহই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিত 
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না। কেবল দারাপুত্রহীন, সম্পত্তিভরষ্ট রাঁধকা প্রসাদ চৌধুরীর সহিত 
এ সময় তাহার যথেষ্ট প্রণয় হইয়াছিল। তিনি এ সময় সর্ধদাই রাধিকা- 
প্রসাদ চৌধুরীর বৈঠকথানায় বসিয়া! তাহার সহিত অতীত সুখের এব 
বর্তমান দুঃখের গর করিতেন। ভার বে ! মানুষের অবস্থা কি পরিবর্তন" 
শীল! স্বীয় উন্নতির সময় এই রাখালদাস রায়, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর 
কতই না! নিন্দা করিতেন,কিস্ত অনৃষ্টের ফেরে পড়িয়া আজ তিনি রাধিকা" 
প্রসাদের পরম বন্ধু হইয়াছেন! 

ইংরাজি ১৯১৮ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথমে রাখালধাস রায় পর- 
লোক গমন করেন। | 

রাখালদাস রায়ের কিরণ ও জগৎ নায়ী দুই কন্তা এবং বসম্তকুমার 
নামক এক পুভ্ু। দাইহাট-নিবাধী শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
কিরণ দেবীর বিবাহ হইগ্াছিল। অম্থলগ্রামে জগৎ দেবীর বিধাহ্‌ জইয়া- 
ছিল। বসম্কুমার রার আববাহিত অবস্থায় সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ইংরাজ 
১৯১৯ খুষ্টান্দের শেষে কিন্বা৷ ১৯২* খৃষ্টানদের প্রথমে অকালে কাল-কবলে 
নিপতিত হইয়াছে । জগৎ দেবীও নিঃসন্তান অবস্থায় ইহধাম পরিত্যাগ 
কারয়াছে । কেবলমাত্র কিরণ দেবী সন্তানাদি লইয়া দ্বানীসহ সংসার 
মাত! নির্বাহ করিতেছেন। র্াখালধাস রায়ের শোকাতুরা পত্বী এখনও 
বন্তমান আছেন। 

সভীশচন্্র রায় যৌবনের প্রারস্তে ধাইহাটে বিষুদাম ধন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাসনের দোকানে মহুরির কাধ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি 
কলিকাতায় একট। বাসনের দোকানে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন । 
শেষে ধোকানের স্বত্বাধিকারী কোন অপরিহাধ্য হেতুবশতঃ দৌকানটা 
বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তদনন্তর সতীশচন্ত্র রায় বছদির্ন কলি, 
কাতায় দালাণি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি একটা কঠিন পীড়া 
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আক্রান্ত হইয়। বাঁটাতে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার জ্োষ্ঠ ভ্রাতা 
রাথালদাস রায়ের স্যার, তিনিও নিঃসম্বলাবস্থায় ভাগ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত 
কলিকাতা গমন করিয়াছিলেন। তীহারা উভয়েই ু্ষর-কম্ম্মশীল 
(০5500:0৮5 ) উদ্যোগী, পরিশ্রমী, ক্ষিপ্রকর্থমা, অধ্যবসায়ী, আশাযুক 
(1002০091 ) এবং বাণিজ্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন । 

ইহার! ছুই ভ্রাতায় একই পীড়ার আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাহার 
টিনের কারখানায়, পাট-কলে, কয়লা-কুঠিতে এবং ধান্যের দোকানে 
অবস্থিতি করেন, তীভাঁদের মধো অনেকেই এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
থাকেন। যদি তাহার] কঠিন ব্যাধিগ্রন্ত না হইনেন, তাহা হইলে মৃত্থ্য- 
কাল পর্যন্ত তাহারা কলিকাতার ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেন ন11 অত্যন্ত 
মনোকষ্টের সহিত তাহারা কলিকাতার ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছিলেন । যে 
কোন ব্যক্তি এই দুই ভ্রাতার সদ্গুপসমূহের অনুসরণ করিবে, তাঁহাদের 
কখনও অন্নকষ্ট হইবে না1* 

সতীশচন্্র রায়ের দুই পুত, প্রমথনাথ রায় ও দিবাকর রায় এবং চারি 
কন্ঠা, -অন্তিকাঁলী দেবী, প্রমীল! দেবী, ঈশানী দেবী ও ত্রিনয়নী দেবী। 

প্রমথনাঁথ রায় যৌবনের 'প্রারস্ত হইতেই সাধারণের হিতকর কাধে 
যত্রশীল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, চৌধুরী আবুলকাসেম মিরার 
সহিত, ইংরাজি ১৯২০ খুষ্টান্ে আগড়ডাঙ্গায় “যুবক-সমিতি” নামক একটী 
সমিতি স্থাপন করেন । 

অনাথ-আতুরের সেবা, মৃতদেহের সৎকার, রাস্তাঘাট পরিফার, শিক্ষা- 
বিস্তার, গ্রামা-দলাদলির নিরসন এবং হিন্দু-মুসলমানে একতা-সংস্থাপন-- 


্ ৰ 
* সতীশচন্ত্র রায় সন ১৩২৯ সালের ১৫ই আব্বিন, সোমবার, শুরুপক্ষ, অয়োদশী 
তিথিতে রাত্রি ও টার মময় পরলোক প্রা হইয়াছেল। 
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এ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্ । আশা করি, যুবকবুনা প্রমথনাথের সাধারণ 
হিতকর কার্যে সহায়তা করিবেন । 

দিবাকর এক্ষণে (১৯২১ খৃষ্টাবে ) সালার জাতীয় বিস্তালয়ে অধ্যয়ন 
করিতেছে। 


বাবুরাম রায়ের বংশ । 


্যামসথন্দর রায়ের বংশ-বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে 
বাবুরান রায়ের বংশ বণিত হইবে। 

বাবুরাম রায়ের পুর রামলোচন ক্বায়। রামলোচন রায়ের পুত্র ক্ষেত্র" 
নাথ রায়। 

ক্ষেত্রনাথ রায় বিবাহ করেন নাই। স্ুতরাং তাহার পরলোৰ- 
গমনের পর বাবুরাম রায়ের বংশ লোপ-প্রাণ্ড হইয়াছে। 


গোবিন্দ রায়ের বংশ। 


রা বংশের ছুইটী শাখা পূর্বে বণিত হইয়াছে । এক্ষণে তৃতীয় শাখার 
বিবরণ লিখিত হইবে । 

গোবিন্দ রায় আগড়ডাঙ্গার গোঁকুলচন্ত্র চৌধুরীর কন্া কক্সিণী দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। রুঝ্সিণী দেবীর গর্ভে ঠাকুরধাস রায় ও রামকুমার 
রায় নামক ছুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ ব্রায় অকালে কাল" 
ফবলে নিপতিত হন। তাহার সহধর্মিণী রুক্মিণী দেবী সহমৃতা। হইয়া 
ছিলেন । 

ঠাকুরদাস রায়ের ছুই পুত্র, কী্তিচন্্র রার ও লাসচন্ত্র রায়। 

রামকুমার রায়ের কামাধ্যাচরণ রায় নামক এক পুত্র ও মাতঙিনী 


গোবিন্দ রায়ের বংশ । ১৮৪ 


. দেবী নামক এক কন্তা | কামাখ্যাচরণ রায় ও মাতঙ্গিনী দেবী উভয়েই 
নিঃসস্তান। 

ঠাকুরদাস রায়ের দ্বিতীর পুভ্র কৈলাসচন্দ্র রায় ন্বর্ণময়ী দেবী নায়ী 
একটী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। $কলাসচন্দ্র রায়ের খুদুমণি দেবী 
নামক একমাত্র কন্তা। তিনি কন্তাটাকে শাস্তিপুরে ঈশানচক্জ 
মুখোপাধ্যায় নামক একটা পাত্রের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। 
খুছমণি নিঃসন্তান ছিলেন | , , 

ঠাকুরদাস রায়ের প্রথম পুত্র কাণ্তিচন্্র রায় জমিদারী-সংক্রান্ত কার্যে 
বিশেষ বুত্পন্ন ছিলেন । তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল! তিনি 
সচ্চরিত্র ও তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। আগড়ডালার আনন্দচন্দ্র চৌধুরী 
তাহাকে অতাস্ত ভাঁলবাঁদিতেন। তিনি চেষ্ট। করিয়। এবং গয়ং জামিন 
থাকিয়া কীপ্তিচন্ত্র রায়ের চাকরি সংগ্রহ কপিয়। দিতেন। তিনি চৌধুরী 
*্াশিরকে পিতার স্তায় ভক্তি করিতেন। 

কীত্তিচন্ত্র রায়ের সহিত মধুস্দরন রায়ের পিতা ঘনরাম রায়ের অত্যন্ত 
মনোমালিন্য ছিল। কাতিচন্ত্র রায় ঘনরাম রায়ের বাটার উপর দিয়! 
তাহাদের দুর্গামগুপে ভোগ লইয়া! যাইতেন। ঘনরাম বায় এরপভাবে 
ভোগ লইয়া যাইতে বাধা দেওয়ায়, তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটী মোক- 
দ্বম! হয়| বিচারপতি বিচার করিয়া! আজ্ঞা! দিলেন যে, কীত্তিচন্দ্র রায় 
ঘনরাম রায়ের বাটার উপর দিয়! ভোগাদি লইয়। যাইতে পারিবেন ন!। 
এই মোকদমার পর হইতে উভয়ের শক্রত! আরও বুদ্ধি পাইক়্াছিল।* 

মুক্তকেশী দেব্য। নায়ী ঘনরাম রায়ের এক রক্ষিত! ছিল। কাত্তিচন্্ 





পু লেখক এই মোকদমার রায়ের নকল খনরাম রায়ের দৌহিত্র রাখালদাস বন্যা" 
পাধ্যায়ের নিকট দেখিয়াছিলেন। 


১৮৪ আঁগড়ডাঙগা গ্রাম । 


রায় তাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণ! করিতেন এবং কিছুদিন তাহাকে সমাভচাত 
করিয়াছিলেন । 

কীর্তিচন্ত্র রায়ের তিন পুক্র--প্রতাপচন্ত্র রায় শ্তামাচরণ রায় এবং 
গণেশচন্দ্র রায় ও পাচ কন্তা--স্বর্ণ দেবী, শারদা দেখী, মোক্ষদা দেবী, 
জগত্তাঁব্রিণী দেবী ও সাধেশ্বরী দেবী। 

প্রতাপচন্ত্র রায় *চুটয় গ্রামে সরকারদের বাঁটাতে আতরমণী দেৰী 
নায়ী একটী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। তীহার সম্তানাদি নাই। 

শ্যামাচরণ রীম্ঘ কাগ্রামে বিবাহ ককিয়াছেন। তিনি নিংসস্তান | 
তিনি কয়েক বৎসর কার্তিক পুজা এবং জগঘ্ধাত্রী পুজা করিয়াছেন। 
তাহার বাটার পশ্চিমদিকশ্থ জামিরশল্ল। নামক পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিঘ 
কোণে তিনি একটা অশ্বখবুক্ষ প্রতিষ্টা কব্রিয়াছেন। তিনি সস্ত্রীক গরা, 
কাশী, জগন্নাথ গ্রভৃতি অনেক তীর্থ দর্শন করিয়াছেন । তিনি অতি 
সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত পুণ্য কন্ম- 
সমূহে পরম যত্রেত্র সহিত ব্রান্ণ-ভোজন করাইয়াছিলেন । এ সময়ে 
অন্তান্ত জাতীয় ব্যন্তিগণকেও অতি তের সহিত ভোজন করাইয়াছেন। 
তাহাদের পৈত্রিক দুর্গোৎ্দবের সমর ছুর্াষ্ী ও সঁন্ধিপূজায় তাহার পালা । 
তিনি যষী-পুজার দিন ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয় ব্যক্তিগণকেই পরম যত্তে 
ভোজন করাইয়া থাকেন। সন্ধি-পুজার বলিদানের পর ব্রাক্গণগণকে 
দেবীর প্রসাদ ফলমূল এবং বিশুদ্ধ গধ্যঘ্বতের লুচি ভোজন করাইয়া 
থাকেন। অনেককে দেবীর উক্ত প্রসাদ দান করেন। 

শ্তামাচরণ রায় জমিদারী “সংক্রান্ত 'কাঁ্ধ্য বেশ ভাল বুঝেন। তাহার 
হন্তাক্ষর অতি সুন্দর । তবে বেড়গ্রাম- নিবাসী মুন্সি সাজেদার রহমান মিয়া 
নাষক জনৈক পত্তনিদারের কার্ধ্য করিয়া, অনেকের স্তায় তাহাকেও 
যুথেষ্ট অনুতাপ করিতে হইয়াছে। উক্ত কর্মের নিমিত্তই বামশঙ্কর রায়ের 


গোবিন্দ রায়ের'বংশ। ১৮৫ 


তি প্রিয়তম বস্ত বড় পুফরিণীর চারি আনা অংশ আজ মুম্দি সাজেদার 
রহমান মিগার হস্তগত হইকাছে। রামশঙ্কর রায় ষখন বঙ্থ অর্থ বায় করিয়া 
বড় পুর্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। যখন নান! দেশের ব্রাহ্মণ-পর্ডিত 
নিমন্ত্রণ করিয়। উদ্ত পুদরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যখন উক্ত পুফরিপী- 
প্রতিষ্া-দিবসে অন্ংখা রান্মণ-শৃদ্র-দরিদ্র প্রভৃতি ভোজন করাইম্মা ছিলেন, 
উক্ত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা-দিবনে যখন অপংখ্য কাঙ্গালি বিদায় ক করিয়াছিলেন, 
তখন রামশঙ্কর রায় দ্বপ্পেও ভাবেন নাই যে, এই পুফ্চরিণীর চারি আনা 
অংশ একদিন মুসলমানের হস্তগত হইবে। কিন্তু হায়! সব্ব-বিধবংসী 
কালের গতি নদীর গতি অপেক্ষা ও কুটিল! ধ্বংস এবং পরিবর্তন সর্বগ্রাসী 
কালের নিত্য কর্ম! উক্ত কর্মের ফণে শ্ামাচপণ রায়ের আরও অনেক 
সম্পত্ত মুন্সি সাঁজেদার বহমান মিয়ার হস্তগত হইয়াছে । 

রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী গল্প করিতেন যে, চৌধুরীদের শক্রর মধ্য 
শ্রামাচরণ রায়ের ন্যায় ভয়ানক এবং কপট শত্রু আর দ্বিতীয় কেহ নাই। 
চৌধুরীদের গ্রতি তাহার ব্যধহার সম্বন্ধে রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী, তারিণী 
প্রপার্দ চৌধুরী এবং গ্রামস্থ অন্যান্য বাক্তিগণের নিকট যাহা গুনিয়াছি 
এবং আমি স্বন্নং যাহ? *অবগত আছি, তাহ! যথাস্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি। শ্ঠামাঁচরণ রায় চৌধুরীদের দৌহিত্র ঠীকুরদাস বারের পৌত্র, 
স্থতরাং তিনি আমার পিতৃস্থানীয় এবং তিনি আমার পিত। তারিণী- 
প্রসাদ চৌধুরীর সম্বন্ধে দাদা হন। এরূপ পৃজনীয় ব্যক্তির নিন্দা লিপিবদ্ধ 
করিতে আমি অত্যন্ত কষ্টান্থভব করিতেছি । তবে আমার উদ্দেশ্ত সম্পূর্ণ 
প্রতিহাসিক। চৌধুরী-বংশের তৎকালীন ইতিহাস বর্ণনার নিমিত্ত, ইত্ি- 
হার্সের অনুরোধে, আমাকে এরূপ অপ্রিয় সতা লিখিতে বাধ্য হইতে 
হইয়াছিল। প্জাল প্রতাপটাদ* লিখিয়া হ্ব্গার় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তদানীস্তন বর্ধমান*রাজের বিরাগ-ভাঁজন হন নাঁই। মুর্শিদ বাদ-কা[হনী- 


১৯৮৬ আগডডাঙ্গা গ্রাম । 


॥ 
লেখক শ্রীধুক্ত বাবু নিখিলনাঁথ রায়, দেবী সিংহ, দেওয়ান গঙ্ষাগোবিন্দ 
সিংহ এবং কান্ত বাবুর ইতিহাস লিখিয়া নশিপুরের রাজা, কান্দির রাজা 
কিম্বা কাশিমবাজারের মহারাজার বিরাগ-ভাজন হন নাই। আশা করি 
আমিও শ্তামাচব্রণ বার মহাশয়ের বিরাগ-ভাঁজন হইব না । 

ভবিষাতে শ্ামাচরণ রায় মহাশায়র বাঁটার চতুঃসীমা ইতিহাসান্তরাগী 
ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষক হইবার সন্তাবনা। অতএব তাহা এ স্থলে লিগ্লিত 
হইল । তাহার বাটার পুর্ধে গ্রাম্যপথ, পশ্চিমে তাহার জামিরশল্ল। 
নামক পুফষরিণী, উত্তরে কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদ বন্্যোপাধ্যায়দের 
বাটা এবং দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্যপথ। 


রামশহ্কর রায়ের বংশ। 


এই বংশ আগড়ডাঙ্গার রায় বংশের একটী শাখা । রামশঙ্কর রায়ের 
পিতার নাম নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। রামশহ্কর রায়ের পিতার 
অবস্থা তত ভাল ছিল না। যৌবনকাঁলে রামশঙ্কর রায় ভাগ্য-পরীক্ষার 
নিমিত্ত বর্ধমান গমন-মানসে শ্রীমস্থ সুবিখ্যাত জ্যোঁতিবিবদ্‌ বীরেশ্বর আগম- 
বাগীশকে একটা ভাল দিন গণনা করিতে বলিলেন। আগমবাগীশ 
মহাশয় গণনা করিয়া একটী দিনের মাহেন্দ্র-ক্ষণ নির্ণয় করিলেন এবং 
স্বক়ং উপস্থিত থাকিয়। এ দিনের মাহেন্দ্র-ক্ষণে রামশঙ্কর রায়কে বর্ধমান 
ষাত্রা করাইলেন। সেই সময় স্ত্রীলোকের! রামশঙ্কর রায়ের নিমিত জন 
রন্ধন শেষ করিয়া, তাহাকে আহার কারবার নিমত্ব আহ্বান করিলেন, 
কিন্তু মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইবার ভয়ে আগমবাগীশ মহাশয় তাহাকে 
আহার করিতে নিষেধ করিলেন। রামশঙ্কর রয় আহার ন! করিয়াই 
বর্ধমান ঘাঁত্রা কারলেন। বাটাস্থ স্ত্রীলোকের মনে মনে আগমবাগীশ 


রামশঙ্কর রায়ের বংশ । ১৮৭ 


মহাঁশয়কে গালি দিতে লাগিল। ভাগ্য-লক্মী স্ুপ্রসন্লা হইলে, আহা 
নিদ্র! মানুষের কর্তব্য কর্মে বাধ! দিতে পারে ন!। 

রামশঙ্কর রায় ব্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া, রাঁজসংসারে কর্ন প্রার্থী হইলে, 
মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্ত্র বাহাতুর ( তেজটাদ বাহাছর) তাহাকে একটা 
কর্ম প্রদান করিলেন। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমের সহিত কর্ম করিতে 
আরম করিলেন। এই সমস গ্রহগণ তাহার প্রতি এতদূর অনুকূল ছিল 
যে, তিনি যে কাধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতে তাহার প্রশংস! 
হইত। তাহার কার্যাদক্ষতায় মহারাজাধিরাজ তেজটাদ বাহাদুর এতদূর 
প্রীত হইয়াছিলেন ষে, তাঁহাকে তিনশত ষাটখানি গ্রামের ইজারা প্রদান 
করিলেন। 

পুর্বজন্মের কর্মফলে দরিদ্র রামশক্কর রায় এক্ষণে জমিদাররূপে 
পরিণত হইলেন । দরিদ্র ধনশালী হইলে, কোন কোন ব্যক্তি কৃপণ হয় 
এবং অনেকে দানশীল হয় । যাহারা কপণ হয়, তাহার! মনে করে, 
"অর্থাভাবে আমাকে অনেক কষ্ট তোগ করিতে হইয়াছে, এক্ষণে সর্বদাই 
অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিব 1” আআব্র যাহারা দানশীল হয়, তাহার! 
মনে করে,-"অর্থাভাবে আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, অতএব 
সব্ধদাই দারিদ্র্য-ছুঃখপীড়িত বাক্তির অভাব বিমোচন করিতে সচেষ্ট 
থাকিব” রামশস্কর রায় শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তি ছিলেন। 

রামশঙকর রায়ের স্বধর্্ুপরায়ণতা1 ও সদাশয়তার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তিনি ইজারা গ্রহণ করিয়া, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছুইটি শিব- 
স্থাপনা * ও একটী লক্ষমীজনাদ্দিন নামক শালগ্রাম প্রতিষ্টা করিলেন 
তিনটা প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট ইষ্টক-নিষ্ষিতি একটা সুন্দর দুর্গা-মূন্দির নির্মাণ 


পনর 


ক রায়েদের ঠাকুর-বাটাস্থ পশ্চিমন্ধারী অত্যুচ্চ শিবমন্দির অযোধ্যরাম রায়ের 
মাতার স্থাপিত. 


১৮৮ আগন্ডডাঙ্গ। গ্রাম । 


করিলেন.। উক্ত ছুর্ণা'মন্দিরের মধ্য-প্রকোে দুর্গা-প্রতিমা স্থাপন কর 
হয় এবং পারের প্রকোষ্ঠ-ঘয়ে তিনি দুইটী মর্মর-প্রস্তর-ক্ষোর্দিত 
শিবলিঙ্গ 'প্রতিঠা। করিয়াছেন। সাধারণের পানীর জলের নিমিত্ত বড়- 
 পুষ্করিণী নামক একটা বৃহৎ পুক্ষরিণী খনন করিলেন । বৎসরের মধ্যে 
তিনি অনেকবার ব্রাহ্মণভোজন ও কাঙ্গালি বিদায় করিতেন। তিনি 
ইষ্টক-নির্মিত একটা সুন্দর দুইতাল বাসভবন প্রস্তুত করাইরাছিলেন । 
কালের কঠোর নির্যাতনে এ বাসভবন এক্ষণে ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে । 
তবে উহ্বার কির়দরংশ কালের কঠোর পীড়ন উপেক্ষা! করিয়া, গর্বরিতভাৰে 
এখনও দণ্ডায়মান আছে। এ অংশটা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় কয়েক 
বৎসর পূর্বে তাহার একটী উত্তরদ্ব'গী গৃহের অ*শরূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । 

১৭৯৩ খুষ্টাবে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্ণর*জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিন্‌ 
বঙ্দেশীয় জমিদারগণের সহিত রাজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন । 
এই বন্দোবস্তান্থুদারে জমিদারের! নিয়মিত রাক্গত্ দিয়া পুরুষানুক্রমে 
জমিদারী ভোগ করিতে লাগিলেন । তৎকালে বর্ধনানাধিপতি তাহার 
অধীনস্থ ইজারাদারগণের সহিত জমিদারী চিরস্থা্ী বন্দোবস্ত করিতে 
ইচ্ছুক হইলেন । অর্থাৎ ইজারাদারগণকে চিরস্থায়ী পত্তনিশ্বত্ব প্রদান 
করিতে মনস্থ করিলেন। অন্ান্ত ইজারাদারগণ পরমানন্দে চিরস্থারী 
পত্তনি-স্বত্ব গ্রহণ করিয়া, ধনবান পত্তনিদাররূপে পরিণত হইলেন। এই 
সময় রামশঞ্চর রায়ের গ্রহবৈগুণা উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি বর্দমানাধি- 
পতিকে বলিলেন, _প্প্রথমে আমার ইজারা-সংক্রাস্ত হিসাব গ্রহণ 
করুন, তাহার পর আমি পত্তনি গ্রহণ করিব ।” রাজ বলিলেন,-. 
“আপনি পদ্তনি গ্রহণ করুন, পরে ইজারা-সন্বন্ীর হিসাব গ্রহণ করা 
হইবে ।” রামশক্কর রায় বর্ধমানাধিপতির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ন1। 


রামশককর বার়্ের বংশ । ১৮৯ 


সুতরাং তিনশত ফটি গ্রামের পত্তনি-গ্রহণ তাহার ভাগো ঘটিল না। 
বর্ধমান-রাজ এ সমস্ত গ্রামের পত্তনি-স্বত্ব অপরকে প্রদান করিলেন। এই 


ঘটনার পর রামশঙ্কর রাঁয় একজন ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হুইয়! পড়িয়াছিলেন। 
কারণ এ সময়েই রামশস্কর রায়ের গৌরব-রবি চির-আন্তমিত হইয়াছিল । 

রামশক্কর রায়ের পুত্র রামলোচন রায়। রামলোচন রায়ের পুত্র 
খে।সাল রায়। খোনাল রায়ের পুত্র রণরাম রায়। রণরাম রায়ের পুক্র 
ঘনরাম রায়। ঘনরাম রায়ের পুত্র মধুহদন রায় এবং কম্তা সর্বম্জল। 
দেবী । 

ঘনরাম রায়ের সম্তান দুইটার মধ্যে সর্ববমগ্গলা দেবী জোষ্ভা এবং: মধু 
দন রায় কমিষ্ঠ। ঘনরাম রার গ্রামের নিকটস্থ মালগ্রামে গঙ্গা প্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক পরম সুন্দর যুবকের সহিত শ্বীয় কন্তা 
সর্ধমঙ্গলা দেবীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। গঙ্গা প্রসাদ 
বন্দোপাধ্যায় ততৎ্কাল-গ্রচলিত বাঙ্গালা-বিগ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। 
কোন কাবুণবশত: পৈত্রিক্ক সম্পত্তি ন্ট হইলে, গঙ্গা প্রসাদ বন্দ্োপাধ্যার 
আশগড়ডাগায় শ্বশুরালয়ে বাস করেন। 

মধুশদূন রায় বিবাহ করেন নাই । রামশঙ্কর রায়-নিশ্মিত অষ্রালিকা! 
ভরীর্ণ-সংস্কারাতাবে তগ্ন হইলে, তত-সংলগ্র কাণ্ঠ বিক্রয় করিয়া, মধুস্ঘন 
রায় দুইশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ছুইশত মুদ্রা মূলধন লইয়া! কুসীদ্‌- 
ব্যবসায় করিয়া, তিনি মৃত্যুকালে দ্বাদশ সহম্ত্র মুদ্রার অধিক রাখিয়! 
গিয়াছিলেন। অধমর্ণগণ তাহাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিত। তিনি 
কাহারও নিন্দ! গ্রাহা করিতেন না। 


মৃত্যুকালে মধুক্ুদন রায় তাহার সমস্ত সম্পৃত্তি তীয় ভাগিনেয় রাখাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে উইল করিয়া প্রদান করেন। রাখালদাস বন্দ 
পাধ্যার মহাসমারোছে মাতুলের শ্রান্ধ করিয়াছিলেন। 


৬০৬৯ 


১৯৩ আশগর্ভডাঙগ। গ্রাম । 


গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র বাখালদাধ বন্দ্যোপাধ্যাক্র 
আগড়ডাঙ্গার পাঠশালা! হইতে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
কচুটিয়া গ্রামস্থ পাঠশাল! হইতে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় এবং পাঁচুন্দি 
গ্রামস্থ মধ্যবাঙ্গল। বিগ্ভালয় হইতে মধ্যবাজল! পরীক্ষায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি হুগলী নর্মাল বিষ্যালয়ে কিছুদিন অধ্রন 
করিফ়্াছিলেন। 

রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যার় মাতুল মধুহ্দন রায়ের সমস্ত সম্পত্তি ও 
মুদ্রার অধিকারী হুইয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট মিতব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু 
গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ তাহার মাতৃলের সঞ্চিত সমস্ত মুদ্রা ন্ট হর এবং তিনি 
খণগ্রস্ত হইয়া! পড়েন। তাহার এরূপ ভাগা-পরিবর্তনর নিমিত্ত, 
তিনি এবং সাধাব্রণে তাহার শ্বশুরের উপর দোষারোপ করিতেন। 
ভাগা পরিবর্তনের সহিত তাহার মন্তিফের দোষ ঘটিয়াছিল এবং তিনি 
অকালে কাল*কবলে নিপতিত হইয়।ছিলেন। 

রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুভ্র,-কমলাকান্ত বন্যোপধ্যায় 
ও রামগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই কন্য।,-উম| দেবা ও কুরুণী দেখী। 
বাকুড়া জেলাগ্স পলাশভডাঙ্গ গ্রামে উমা দেবার বিবাহ হইয়াছে । 


আগড়ডাঙ্গার ফুল-রায়দের বংশ। 


ফুল-রায়-বংশ আগড়ডাঙ্গার রায়বংশের একটী অন্যতম শাখা । ফুল-রার- 
বংশীয় তারাশঙ্কর রায়ের পুত্র কাশীনাথ রায়। কাশীনাথ রায়ের পুক্র 
টৈগ্যনাথ বায় । বৈদ্ভনাথ রায়ের পুত্র রাধানাথ রার। রাধানাথ বারের 
পুর জানকীনাথ রাঁয়। জানকীনাঁথ রায়ের চারি পুত্র,-হারাধন রায়, 
রেখুপদ রায়, অবিনাশচন্ত্র রায় ও লরসীমোহন রার। 


ঈশান রায়ের ধংশ । ১৯১ 


হারাঁধন রায় অবিবাহিতাবস্থায়, উন্মাদ-রোগে, অকালে কালকবলে 
নিপতিত হইয়াছেন। রেণুপদ রায়ের নিভাননী দেবী ও সরোদ্জিনী দেবী 
নায়ী ছুই কন্ত। এবং তুলসীনারায়ণ রায় নামক এক পুক্র। 

অবিনাণচন্দ্র রায়ের বিনয়কুমার রায় নামক এক পুত্র ও একটা 
কন্তা | 

ফুল-রায়-বংশীয়গণ স্মরণাতীত-কাল হইতে প্রতি বৎসর কালীপুজা 
করিয়। থাকেন । 

পূর্বকালে আগডডাঙ্গার মধ্যে ফুলরায়-বংশীরগণের সঞ্চিত অর্থ 
সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। ইহাদের এক্টা প্রাচীন গৃহ ভগ্ন 
করিবার সময়, কয়েকজন মুগলমান-শ্রমিক মুসলমান রাজত্ব-কালের মুদ্র 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। * 

পূর্বকাঁলে ফুল-রাফ়-বংশীয়গণের প্রায় সকলেই পণ্ডিত ও শান্তিপ্রি 
ব্যক্তি ছিলেন । 

এই বংশের অন্য একটী শাখ! হইতে উৎপন্ন বাক্কিগণ এক্ষণে 
বীরভূম জেলার নান্নূর থানার অন্তর্গত বামুণ্ডি ( বামুনডিচি ) গ্রামে বাস 
কাঁরতেছেন। 


ঈশান রায়ের বংশ। 


এই বংশটা ফুল-রায়-বংশের একটা নিষ্নতম শাখা মাত্র। ঈশানচন্্ 
রায় আন্বমানিক দন ১২৩৮ লালে “ফুল-বরায়েদের পুকুর” নামক পুফরিপী 
থনন করাইয়াছিলেন। 





$. এই ঘটনা আনুমানিক ১৮৯৪ ধৃষ্টাবে ঘটিয়।!ছিল। 


১৯২ আগড়ডাজা গ্রাম । 


ঈশাঁনচন্্র রায়ের পুত্র কালিদাস রার পণ্ডিত ও সরল প্রকৃতির 
লোক ছিলেন। তিনি উন্মাদ-ব্রোগে মৃত্যুামুখে পতিত হন। তাহার 
অকন্মাৎ মৃত্যু হওয়ায়, মৃত্যু সম্বন্ধে পুলিস-তদস্ত হইয়াছিল। কালিদাস 
রায়ের ছুই পুত্র এবং এক কন্তাঁ। পুক্রদের নাম শশীভূষণ রায় ও 
হ্বষিকেশ রাঁয়। তীহাব্রা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। হৃযিকেশ 
রায় তদীয় কর্মস্থল রংপুর জেলায় লোকান্তর প্রাপ্ত হন। আনুমানিক 
১৯০৯ থ্ষ্টাব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিবাহ 
করেন নাই। 

শশীভূষণ রায়ের পুত্র জন্মে নাই। তীহার ছই কন্যা,_লিলু দেবা 
ও লোহিত দেবী। লিলু দেবীর বীরভূম জেলার লাতপুর থানার অন্তর্গত 
আবাদ গ্রামে বিবাহ হইয়াছে। তাহার সন্তানাদি আছে। 

লোহিত দেবীর বহরাণ গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল । তাহার সম্তানাদি 
জন্মে নাই। তিনি এক্ষণে বিধবাবস্থায় আগড়ডাঙ্গায় পিতৃগৃহে অবস্থিতি 
করিতেছেন । 

শণীভূষণ রায়ের ভাগিনেয় দামোদর ভট্টাচার্য ও হুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
খাটুন্দি গ্রামে » বাস কাঁরতেছেন। তাহাদের টোল আছে। তাহার! 
অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী। | | 

শশী ভূষণ রাঁয়ের বাটীর পুর্বে / জানকীনাথ রায়ের বাঁটী, পশ্চিমে 
“গোলক-কুঁড়ি* নামক পুষ্ষর্িণী, উত্তরে ক্ষুদ্র পথ এবং দক্ষিণে “ফুল: 
্লায়েদের গড়ে" নামক ক্ষুদ্র পু্ষরিণী। 





* "টুনি বন্ধসান জেলার, ফাটম। মহকুমার, কেতুঙ্থাদ থানার অন্তর্গত । 


_আগড়ডাঙ্গার গোস্বামী-বংশ । 


প্রমথনাথ গোস্বামী আগড়ডাঙ্গার গোস্বামী-বংশের আদিপুরুষ | 
তাহার পূর্ববপুরুষগণ গঙ্গাবংশীয় গোম্বামী । তাহারা বর্ধমান জেলার কাটয়! 
নগরের নিকটবন্তী জগদানন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন । 

আগড়ডাঙ্গ! গ্রামের কানাই মণ্ডল নামক জনৈক শুঁড়ি বৈষ্ণবধন্থ 
অবলম্বন করিনা, প্রম্থনাথ গোস্বামীকে চতুদিশ বিঘা নি্ষর ভূমি, একটি 
বাটা, দুইটা পুঞ্কবিণীর ছুই আনা অংশ ও একটী বাগান দান করিয়া, 
তাহাকে আগড়ডাঙ্গা গ্রামে বসতি-স্থাপন কব্রাইয়াছিল । 

প্রমথনাথ গোস্বামী সন ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাঁস হইতে ৬ শ্রীধর 
নামক 'একটি শালগ্রাম সহ আগড়ডাঙ্গ। গ্রামে কানাই মণ্ডলের প্রদত্ত 
বাটিতে বাস করিতভেছেন। ত্র বৎসরের ১৭ই অগ্রহায়ণ সন্ধার সমর, 
গঙ্জাবংশীয় গোস্বামীদের কুলদেবত। ৬রাধামাধব সর্ব প্রথমে আগড়ভাঙ্গ। 
গ্রামে প্রমথনাথ গোস্বামীর, কানাই মগুল-প্রদত্ত বাটাতে আনীত হুদ্মা, 
২*শে অগ্রহায়ণ অপরাহু পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন । এ সথন্ 
হইতে প্রতি বৎসর ১৭ই অগ্রহায়ণ ৬রাধামাধব আগড়ডাঙ্গাঁর গোস্বামী 
বাটীতে আনীত হইয়া, ২০শে অগ্রহায়ণ অপরাছু প্যস্ত অবস্থিতি 
করেন। এ করেক দিন তথায় মহোৎসব হইয়া থাকে । ৬বাধামাধব, 
সংগোপ, গন্ধবণিক, কর্মকার, মোদক প্রভৃতি সঙ্জাতি-কর্তৃক 
বাহিত হন। 

প্রমথনাথ গোস্বামী শ্রীমগ্তাগবতের কথকত। করিয়৷ থাকেন। তাহার 
নানা স্থানে শিষ্য আছে । তাহার ছুই পুত্র“-পধশনন গোস্বামী ও 
অবলীকুমার গোস্বামী । | 


ও 


১৯৪ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


আগড়ডাঙ্গার সেন-বংশ। 


সেনের! জাতিতে গন্ধবণিক ৷ আগড়ডাঙ্গ। গ্রামে তাহাদের যথেষ্ট সম্মান 
ছিল। তাহাদের বহুসংখ্যক ভূমি ও একটা দোকান ছিল। তীহাদের 
দোকানে গ্রামের ভদ্রলোকের! অপরাত্থকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। 

মাধব সেনের পিতার নাম নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। 
মাধব সেনের চারি পুত্র,-১। কৃষ্চলাল সেন, ২। রসিকলাল সেন, 
৩। হীরালাল সেন ও ৪। নারায়ণ সেন। সন ১৩২৮ সালের 
অনেক পূর্বে তাহারা পরলোক গমন করিয়াছেন । 

১। কৃষ্ণচলাল সেনের ছুই পুক্র, রসরাজ সেন ও গোবিন্দ সেন। 
রসব্াঞ্জ সেন বীরভূম জেলার নানর থানার অন্তর্গত ধুরুপবাটা গ্রামে বাস 
করিতেছেন। তাহার ছুই পুর । গোবিন্দ সেন মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর 
মহুকুমার নিকটবস্তী বঘুনাথগঞ্জে বাস করিতেছেন। তিনি বিবাহ 
করেন নাহ । 

২1 বুসিকলাল সেনের পুর মহেন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর 
থানার অন্তর্গত ঘোল্লাগ্রামে বাস করিতেছেন। 

৩। হীরালাল সেনের পুত্র হরিপদ সেন, শ্তামাপদ সেন, দ্বিজপদ 
সেন, মনোরুঞ্জন সেন মুর্শিদাবাদ জেলার জাঁঙগপুর মহুকুমার নিকটবর্তী 
রঘুনাথগণঞজ বাস করিতেছেন । 

৪। নারায়ণ সেন নিঃসস্তান। তিনি এক্ষণে পরলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। | 

হরিপদ সেনের পুজ ভোলানাথ সেন। শ্তামাপদ সেনের তিন কন্ঠা | 
দ্বিজপদ্দ সেনের এক কন্তা"। মনোরঞ্জন সেনের এক কন্ঠ এবং এক পুঞ্র। 


টদ বংশ । ১৯৫ 


সেনেদের আগড়ডাঙ্গ। গ্রামের বাটার এক্ষণে অন্তিত ন্ট । উক্ত 
বাটার চহ্ুঃসীণা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্বে যমগড়ে নামক ক্ষুদ্র পুক্করিণী, 
পশ্চিমে হিরুমণি পুষ্কব্রিণী । উত্তরে হরিগাস ঘোষের (সৎগোপ) বাটা, 
এবং দক্ষিণে একটা ক্ষুদ্র পুফরিণী । 

উক্ত বাটার উত্তরাংশে বামনদান মুখোপাধ্যায় গোয়ালঘর প্রস্তত 
করিয়াছেন । পশ্চিমাংশ ধান্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । দক্ষিণাংশে 
যোগীন্্রনাগ রায় কখন কখন খড় রাখিয়া থাকেন। চিরপরিবর্তনশীল 
বসুন্ধরার এরূপ পরিবর্তন অহরহঃ নয়নপথে পতিত হইলেও অট্রালিক। 
প্রস্তুত করিয়, মনুষ্য গর্বে স্ফীত হইয়া থাকে ! ইহারই নাম মহামায়া 
মায়! !! 


আগড়ডাঙ্গার &দ-বংশ। 


দের! জাতিতে গন্ধবণিক | ইহার! নামের শেষে “চন্দ্র” এই উপাধি 
লিখিয়! থাকেন। ইহা৷ আগড়ডাঙ্গ। গ্রামের একটা অতি প্রাচীন বংশ। 
ইহাদের বাটাতে ছুর্গোংসব হইয়। থাকে । 

টপ বংশীয়গণের মধ্যে গোলক উঁদের নাঁম উল্লেখযোগ্য । তাহার 
একটী দোকান ছিল। তাহার সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি একটা 
শিবস্থাপন! করিয়াছিলেন। উক্ত শিবপুক্ধার নির্িত্ত নীলকঞ্ঠ রায় নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণকে শিবমন্দির পংলগ্র একটী বাটা নির্মাণ করিয়া দিয়া, 
কয়েক বিঘ! নিষ্চর ভুমি দান করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের পশ্চিম- 
প্রান্তে গোলক-কুঁড়ি নানক একটা বুহৎ পুরিণী খনন কণা ইয়াছিলেন। 

এখনও তাহার আট্রালিকার ভগ্নাএশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার বাটার 
উত্তরে সরকারদের ও তুর্গ।দাস টদের বাটী।*% দক্ষিণে পথ ও বড়গড়ে 





* ছুর্গাদ।ল টদ্দও জাতিতে গদ্ধ-রণিক | তনে গোলক টদের জ।(ত নহেন। 





১৯৬ আগড়ডাঙা গ্রান্স । 


নামক পু্ঠেরিণী। পুর্ব্রে চৌধুরীদের ভূমি, যাহাতে গৌরচন্ত্র স্বর্ণকার 
সার ফেলিয়া থাকে এবং পশ্চিমে আশুতোধ টদের বাটা। 

গোলক টদের অস্টালিক। ভগ্ন হইলে, বাধাবল্পভ শ্বর্বকার তথায় বাটা 
নিশ্মীণ করিয়াছিল । উক্ত বাটীতে এক্ষণে রাধাবল্লভ স্বর্ণকারের পুভ্রগণ 
বাস করিতেছে । কে জানে ভবিষ্যতে আরও কিরূপ পরিবর্তন হইবে !! 

রাজচন্দ্র ঈদের (চন্দ্রের) বংশ এই বংশের অন্যতম শাখা হইতে 
উৎপন্ন । বাজচন্ত্র ৭ ব্যৎসায় উপলক্ষে মুর্শদাবাদ গেপার জঙ্গিপুর 
মনুকুমার নিকটবর্তী রঘুনাথগঞ্জে একটা বাটা নিম্মাণ করিয়াছিশেন। 
তিনি এবং তৎপুজ্র হরিপদ টদ সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করেন এবং 
ছর্গোৎসবের সময় আগড়ডাঙ্গ। আগমন করেন। এর্গোৎথসর সমাপনান্তে 
তাহার! রঘুনাথগঞ্জ গ্রতিগমন করেন। হরিপদ উদ্দের পুত্রের আগড়ডাঙ্গায় 
বাস করিবার ইচ্ছা নাই ।. হরিপদ ঈদের পুভ্র-কন্যাগণ রঘুনাথ গঞ্জে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া, বাল্যাবধি তথায় বাস করিতেছে । 

রাজচন্দ্র ঈদের বাটীর চতুঃমীনা £-_উত্তরে ৮ রাধিকা প্রসাদ, চৌধুরীর 
বাণী, দক্ষিণে বনয়ারি [সিংয়ের বাটি, পুর্বে আশুতোষ চদের থামার ও 
ব্াস্তা এবং পশ্চিমে 'গ্রাম্যপথ । 

বিহারীলাল দের বংশ, এই বংশের একটা শাখা হইতে উতৎ্পন্্। 
বিহারীলাল টদের ছুই পুক্র,--আতগুঠোষ ঈদ ও হরিদাস চদ। বিহারী- 
লাল চদ এবং তৎপুজ্র হরিদাস ঈদ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

আশুতোষ টদ্রের পুত্র ফণীভুষণ টদ ও পুটুটদ। এক্ষণে আশুতোষ 
চদদ ও রাজচন্জ্র উদ একত্রে তাহাদের পৈত্রিক হুর্গোৎ্সব সম্পন্ন করিয়া 
থাকেন। অনুমিত হইতেছে যে, ভবিষ্যতে কেবল আশুতোষ টদের 
বংশধরগণ আগড়ডাঙ্গায় বাদ করিবেন এবং রাজচন্দ্র ঈদের বংশধরগণ 
রঘুনাথগঞ্জে বাস করিলেন। 


বীরেশ্বর আগমবাগীশের বংশ । 


বীরেশ্বর আগমবাগীশ জাতিতে গ্রহবিপ্র ॥ তিনি তন্ত্র ও জ্যোতিষের 
পণ্ডিত ছিলেন। ততকালে বঙ্গদেশে তাহার স্তাক তান্তিক ও জ্যোতির্ব্বিদ 
অল্পই দৃষ্ট হইত। 

বীবেশ্ব্র আগমবাগীশের পুন্্র গণেশ সিপ্ধান্ত,জ্যোতিষে বিশেষ বুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। 

গণেশ সিদ্ধান্তের পুভর--নর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত ও পূর্ণানন্দ সিদ্ধান্ত । পূর্শানন্দ 
সিদ্ধান্ত অপুজ্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন । 

সর্বানন্দ সিদ্ধান্তের পুত্র-হরিশ সিদ্ধাস্ত। হরিশ সিদ্ধান্ত ইংরাজি 
১৯০৪ খুষ্টাব্বে পরলোক প্রাপ্ত হন। 

হরিশ সিদ্ধান্তের পুত্র কালীপদ সিদ্ধান্ত অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছেন । 
তিনি তাহাদের কৌলিক ছুর্গেৎসব ও ভৈরবন।থের পুজা পুর্ধের স্তার 
পরিচালিত করিতেছেন। ইনি পুক্বপুকষগণের ম্যায় কোন কোন 
বৎসর কালীপুজাও করিয়া থাকেন। 

চরিশ সিদ্ধান্তের জ্যেঠা কন্যা যোগী দেবী বীরভূম জেলার নারূর থানার 
অন্ধর্থত কির্ণার গ্রামের নগেন্দ্রনাথ আচার্য্যের সহিত পব্রিণয়স্ত্রে আবদ্ধা 
হয়াছেন। 

উমাদেবী হরিশ সিদ্ধান্তের কনিষ্ঠা কন্তা। 


রামকানাই আচার্য্যের বংশ । 


রামকানাই আচার্য্য জাতিতে গ্রহবিপ্র। তাহার পিতা শালগ্রাষ 
আচাধ্য ও পূর্ববপুরুষগণ বীরভূম জেলার নানুর ( নাছুর ) থানার অস্ত গতি 


১৯৮ আগড়ডাঙ্গ। গ্রাম । 


কুন্দরা (কুঁদর ) গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামটি কলগ্রামের সমীপ- 
বর্ভী। 

রামকানাই আচীর্ধ্য সর্ব প্রথমে আগড়ডাঙ্গায় বাদ করেন। তাহার 
পুত্র ভারাধন আচার্য ইংরাজি ১৯০৫ খুষ্টাব্দের শেষভাগে পরলোক গমন 
করেন। 

হারাধন আচার্যের ছয় পুত্র,১। শিবরাম আচার্য্য, ২। আশুতোষ 
আচার্য্য, ৩। হৃঘফেশ আচার্য ৪। ভৃপতি আচাধ্য, ৫। কুমারীশ 
আচাধ্য, ৬। পশুপতি আচার্যা। | 

শিবরাম আচার্ধা জ্যোতিষে পারদশিতা লাভ করিয়াছেন। পণ্ডুপত্তি 
আচার্য পুলিসে কর্ম করিতেছেন । অন্ত ভ্রাতৃগণ জ্যোতিষ-বাবসায়ী । 

শিবরাঁন আচার্ষোর তিনটি ভগিনী । একটি ভগিনীর বীরভূম জেলার 
বোলপুর মনুকুমার নিকটবর্তী জলজলে ও অন্ত একটীর পাথরঘাটায় 
বিবাহ হইয়াছে । অন্ত একটি তগিনী নিঃসস্তানাবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত 


হইয়াছেন। 
আগড়ডার্জার দত্ত-বংশ। 


দত্তবংশীয়গণ জাতিতে উত্তররাট়ীয় কায়স্থ। চৌধুরীবংশের হ্যা 
এইটা আগড়ডাঙ্গাত্ব একটী অতি প্রাচীন বংশ। ইহাদের অনেক 
নিষ্ধর ভূমি ছিল। 

দত্ববংশীয়গণের মধ্যে কেবল রামচন্দ্র দত্তের নাম জানিতে পারা 
গিয়াছে। অপর কাহারও নাম নির্ণয় করিতে পারাযায় লাই। রাম- 
গোপাল রায় নামক কোন বাক্তি সন ১২৪৯ সালে হস্ত-লিখিত একখণ্ড 
কাশীরাম দাসের মহাভারত রামচন্্র দত্তকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন 
।মহাভারতটা এক্গণে আগড়ডাঙ্গার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে 


কৃষ্ণ টদ। ১৯৯ 


সযত্বে রক্ষিত ভইতেছে। দত্ববংশ লোপ-প্রাণ্ড হইবার অনতিপূর্বে 
কেবলমাত্র একটী অতি বৃদ্ধা বিধবা দত্ব-বংশে বর্তমান ছিলেন। তিনি 
মহাভারতটা কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যার়কে প্রদান করিয়াছিলেন । 


বৃদ্ধাটীকে গ্রামের লোকে দত্ত ঠাক্রুণ বলিয়া ডাকিত। আমন্ুুমানিক 
সন ১২৯৬ সালে তাহার জীবন-দীপ চির-নির্বাপিত হইয়াছে এবং 
তাহার সহিত দত্ত-বংশ সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছে ।+ 


এক্ষণে দত্তবংশীয়গণের ভদ্র।সনের অস্তিত্ব নাই। শিবদাস তত্তবায় 
ও কালিদাস মণ্ডল তথায় বাটী নিম্মাীণ করিয়াছে । তাহাদের বাটার 
উত্তরাংশ দত্তবংশীয়গণের ভদ্রাসনের উপর নির্মিত হইয়াছে। 


৩ 


কষ চদ। 


কৃষ্ণ টদ জাতিতে গন্ধবণিক। চ্চিনি গোলক চদ বা হুর্থাদাস চদের 
জ্ঞাতি নহেন। ছবিলাল টঁদ তাহার ভাগিনেয়। কয়েক বৎসর গত 
হইল, কৃষ্ণ টদ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) তিনি অপগুত্রক ছিলেন। 
মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহুকুমার সমীপবর্তী রঘুনাথগঞ্জে তাহার 
দৌহিত্রগণ বাস করিতেছেন । ৰ 

এক্ষণে কৃষ্ণ দের বাটার অস্তিত্ব নাই | 

কৃষ্ণ টদ্দের বাটার চতুঃসীমা--্উত্তরে মঙ্গল-চণ্ডীর পু্করিণী, দক্ষিণে 
জয় স্বর্ণকারের বাটা, পূর্বে ভূমি এবং পশ্চিমে গ্রাম্য পথ। 


সী 





* ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে পরেশনাথ সরকার নামক দত্ত বংশের জনৈক দৌহিত বান 
করিতেন। তাহার বখশ কেহ আছেন কি ন! অবগত নহি। 


তৃতীয় খণ্ড । 
কালীপদ চৌধুরীর মাতুল-বংশ। 


তারিণী প্রসাদ চৌধুরীর পুত্র কাণীপদ চৌধুরীর মাতুলাঁলয় বীরতুম 
জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত ঠিবা নামক গ্রাষে অবস্থিত। কালীপদ 
চৌধুরীর মাতামহ রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্ব প্রথমে ঠিবাগ্রামে বাস 
করেন। তাহার পুর্বপুরুষগণ বীরভূম জেলার নান্নর থানার অন্তর্গত 
ফেউর্গ। নামক গ্রামে বাস করিতেন ।* 

তাহারা আমাটের গাঙ্গুলি, রামের সন্তান এবং সাবর্ণ-গোত্রীয়। এই 
ংশে বহুসংখ্যক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের ঠিবার 
বাটীতে এখনও অসংখ্য তিরেট ও তালপত্রে লিখিত ব্যাকরণ, কাব্য, 
এবং দশকন্ম প্রভৃতির পুস্তক দৃষ্ট হর । ইহার! শক্তি-উপাসক | ইহাদের 
চিবার বাটীতে রটন্তী-কালিক1 পুজা হইয়া! থাকে এবং ঠিবার বাঁটাতে 
লক্ষমী-জনাদন নামক শালগ্রামের নিত্যলেবা হইয়া থাকে । 

রূপরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ দেবীপ্রসাদ 
গঙ্গোপাধায়ের পুত্র রামসুন্দর গঙ্গোপাধ্যার। রামনগর গঙ্গোপাধ্যায়ের 
ছুই পুক্র,--১। রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ২। বামযাছ গঙোপাধ্যায় | 

১। ব্বাম্চরণ গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূম জেলার নান্ন,র থানার অন্তর্গত 
ঠিবা নামক গ্রামে তাহার সহধন্মবিণী ক্ল্যাণী দেবীর মাতুলালয়ে বাস 
করিয়াছিলেন। কল্যাণী দেবার মাতুল-বংশীয়গণের উপাধি ভট্টাচার্য্য । 


%* রামছরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামযাছু গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশ ধরগশ লাভপুর 
খানার অন্তর্গত ( বীরভূম জেল! ) মাদার গ্রামে খান করিতেছেন । 


কালীপদ চৌধুরীর মাতুল বংশ। “২০১ 


তাহার! স্বতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ভট্টাচাধাদের বংশ লোপ-প্রাপ্ত 
হওয়ায়, তীহান্দের দৌহিত্রী কল্যাণী দেবী তীহাদের সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারিণী হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় সন্ত্রীক ঠিবাগ্রামে 


বাস করিয়াছিলেন। 
রাঁমচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছুই পুত্র, _রাধিকাপ্রসাদ গঙ্গোপাধায় এবং 


রামরাম গঙ্গোপাধ্যায়। তাহার চারি কন্তা১। এলোকেশী দেবী, 
২। শ্ীরপ দেবী,৩। টৈলজ! দেবী, ৪। নির্ম্লকুমার দেবী। 
রাধিকা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছুই পুজ্র,-১। সাতকড়ি গঙ্গে” 
পাঁধায় ও ২1 রাঁমময় গঙ্গোপাধ্যায়। সাতকড়ি গঙ্গোপাধায় বর্ধমান 
জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আইয়াপুর ( এয়োপুর ) গ্রামে বাস 
করিতৈছেন। তীহাঁর চারি পুত্র,--১। বৈদ্নাথ গঙ্জোপাধ্যায়, ২। 
শতুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩। আঘদানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ৪। চতুর্থ 
পুত্রের এেখনও নামকরণ হয় নাই। 
রাধিকা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুক্র রামময় গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূম 
জেলার অন্তর্গত নান,র থানার অধীন ফিংতোর গ্রামে মাতুলালয়ে বাস 
করিতেছেন। তাহার অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় নামক একটী পুত্র । 
রামরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের তুই পুক্র, রামব্রন্ষ গঙ্গোপাধ্যায় ও রামকানাই 
গঙ্গোপাধায়। তাহার! ঠিবাগ্রামে পৈত্রিক বাটাতে বাস করিতেছেন । 
রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা এলোকেশী দেবীর বদ্ধমান জেলার 
কেতুগ্রায থানার অন্তর্গত আগড়ডাঙ্গ। গ্র/মে ব্রেলোক্যনাথ চৌধুরীর পুত্র 
তারিণীপ্রস।দ চৌধুরীর সহিত পরিণয় হইয়াছিল । এলোকেশী দেবীর 
ছুই পুক্র,-১। কাঁলীপদ চৌধুরী ও ২। অদ্যুতানন্দ চৌধুরী এরং 
তিন কন্তা-১। চিত্রাঙ্গনা। দেবী, ২। হেমবরণী দেবী 
৩। ছকড়িদেবী। ৪ 


২৩২ আগড়ডাঙ্গা গ্রাম । 


অচাতানন্দ চৌধুরী অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। 

কালীপদ্ চৌধুরীর তিন পু্র,_-১। ুরথচন্দ্র চৌধুরী, ২। সনতকুমার 
চৌধুরী এবং ৩। প্রণবানন্দ চৌধুরী ও এক কন্যা.--দময়ন্তী দেবী। 

চিত্রাঙ্গন! দেবীর বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত ঠিবাগ্রামের 
শশধর চট্টবাজের সচিত পরিণয় হইয়াছে । 

কেমবরণী দেবীর বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাঁভপুর থানার অধীন 
কুরু্ব। গ্রামের রমানাথ ভট্টাচার্ষোর সহিত বিবাহ হইয়াছে। হেমবরণী 
এক্ষণে বিধবা, তাতার এককড়ি নারী একটা মাত্র কন্তা | 

ছকড়ি দেবীর মুশ্লিদাবাঁদ জেলার ভরতপুবর থানার অন্তর্গত মালিহাটি 
গ্রাম-নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাগ ঠাকুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। দে এক্ষণে 
সধবাবস্থায় পরলোক গমন করিস্াছে। তাহার হরিগোপাল ঠাকুর নামক 
একটামাত্র পুত্র বর্তভনান আছে। 

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়! কন্তা শ্রীবপ দেবীর বদ্ধমান জেলার 
কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত গীঁদপুর-নিবাপী প্রসন্নকুমার চক্রবর্তীর সহিত 
বিবাহ হইয়াছিল । শ্রীরূপ দেবী সধবাবস্থায় বন্ছকাল হইল পরুলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নলিনাক্ষ চক্রবর্তী নামক একটি পুত্র ও 
স্থবাসিনী দেবী নারী একটি কন্তা । 

ঝামচরণ গঙ্গোপ।ধ্যায়ের তৃতীয় কন্ত। শৈলজ। দেবীর মুর্শিদাবাদ জেলার 
কান্দি ম্ছকুমার সমীপবর্তী ছাতনে-কান্দিগ্রামে দুর্গাদান রায়ের সহিত 
পরিণয় হইয়াছিল। 'শৈলজ! দেবী এক্ষণে বিধবা । তাহার ছুই পুক্র,_- 
১। : উম্বাচরণ ও ২। কালীপদ রায় এবং ছই কন্তা | : 

রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্থা কন্ঠ) নির্দলকুমারী দেবীর বর্ধমান 
জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগড়ডাঙ্গ। গ্রামের তারিণীগ্রসাদ 

চৌধুরীর কনিষ্ঠ সহোদর রাধিকা প্রসাদ চৌধুরীর স্থিত বিবাহ হইগ্লাছিল। 


কালীপদ চৌধুরীর মাতুল বংশ। ২০৩ 


উহার অস্বিকাচরণ চৌধুরী ও শঙ্কর চৌধুরী নামক ছৃইটা পুত্র ছিল। 
এক্ষণে নির্শলকুমারী, রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী, অশ্থিকাচরণ চৌধুরী ও 
শঙ্কর চৌধুরী--সকলেই মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন। নিশ্মলকুমারী 
দেবীর বংশ লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

রামচরণ গাশ্ঠুলির কনিষ্ঠ সহোদর রামধাছধ গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূম 
জেলার অন্তঃপাতী লাভপুর থানার অধীন মাদার গ্রামে বাস করিতেছেন । 
তাগার তিন পুত্র -১। ঘনরাম গঙ্গোপাধ্যায়, ২। বিজররাম গঙ্গো- 
পাধায় এবং ৩। হরেরাম গঙ্গোপাধ্যায় । 


কালীপদ চৌধুরীর মাতুল-বংশের 
একদেশ বং হশাবনদী | 
রূপরাম গঙ্গোপাধ্যায় 
দেবী প্রসাদ 
রাম 


৯। রামচরণ ২। বামযাতু 
১। রে 





| | | | 
রাধিকা প্রসাদ এলোকেশী রূপ দেবী রামরাম শৈলজা নিশ্ম্লকুমার 
(৩) (৪) (৫) (১) 





| | | | 
পাতকড়ি রামময় নলিনাক্ষ স্থবাসিনী 
| (৭) চক্রবন্ত দেবা 


| | | 
উরস্ভনাথ ' শভূর্নাথ আঘ্নাথ পুত্র 


০ আগড়ডাঙ্গী গ্রাম । 


৭ | ব্রাষময়, ৪ | লা 
| 

অনিলকুমার ] 

রামত্রঙ্ষ রামকানাই 


৩। এলোকেশী দেবী 


ূ | এটি 
কাণদীপদ অফ্রাতানন' চিত্রাঙ্গনা হেমবরণী ছকড়ি 


নও চৌধুরী দেবী রঃ দেবী 
1 
1 ৬ সাতকনা! এক কড়ি হবিগোপাল' 
দেবী ঠাকুর 
| | | 
স্থরথ সনতকুমার প্রণবানন্দ দময়স্তী 
৫ । শৈলজা! দেবী 
| | | 
উমাচবরণ কালীপদ ঢচইকন্য। 
রায় রাম 


৬। 9 দেবী 





| 
অস্বিকাচরণ চেধুরী গা চৌধুরী 


২। ব্রামযাছ গল্গোপাধ্যাক় 
| 





| | | 
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কালীপদ চৌধুরীর পুত্র নুরথচন্দ্ 
চৌধুরীর মাতুল বংশ । 


বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত কুরুত্বা নামক গ্রামে স্থরণচন্ত্ 
চৌধুরীর মাতুলালদ্ব। তাহার মাতৃপবংশীয়গৃণের উপাধি ভট্টাচার্য, 
কাশ্তপগোত্র এবং সর্ধানন্দী মেল। ঠাহণদের পূর্বোপাধি চট্টোপাধ্যায় । 
কুরুত্বাগ্রামে এবং বর্ধমান জেলার কাটেয়ানগরে গল্লাতীরে তাহাদের 
টোল ছিসস। যজন, ঘাজন, অধ্যরন এবং অধ্যাপনার নিমিত তাহারা 
ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়্াছিলেন। তাহাদের বাটাতে শ্ানস্থন্দর 
নামক রাধাকুঞ্চ মূর্তির এবং শ্রীধর নানক শালগ্রামের নিত্য-সেব! হইয়া 
থাকে । তাহারা ঘটগ্বাপনা পূর্বক ছুর্গোৎসব করিয়া থাকেন, কিন্ত 
তাঁহাদের বলিদান নিধন । তাহাদের ইঞ্ঠক-নির্মিত অতি প্রাচীন পু্জ' 
মণপের জীর্ণনংস্কার এক্ষণে একান্ত প্রয়োজনীয় । 

কংসারিনাথ ভট্টাচার্ধোর পুত্র মথুলানাণ তট্রাচাষ্য। মথুরানাথ 
তষ্টাচার্যোর পুত্র শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য । শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্যোর পুত্র 
গৌরীকাত্ত ভট্টাচার্য্য । গোরীকান্ত ভট্টাচার্যের পুত্র চন্ত্রশেখর ভট্টাচাধ্য ! 
চন্দ্রশেখর ভট্টচার্যোর তিন পুন্র,-১। মধুস্দ্বন ভট্ট চার্ধা, ২। 
খি রশচন্্র ভট্টাচাধ্য ও ৩। হুরিশ্তন্ত্র ভট্টাচার্য এবং ৪। কাত্যায়নী 
দেবী নামী এক কন্া। | 

১। মধুহুদনের পুত্র পুর্ণকাম ভট্টাচার্য্য | পুর্ণকাম নিঃসস্তান। 

২। গিরীশচন্ত্র ভট্টাচার্যের কাশীনাথ, হরনাথ, গোকুলচন্ত্র, রাধিকা- 
প্রস'ঘ, দ্বারিকানাথ এবং দেবেন্দ্র নামক ছয় পুত্র এবং কুম্থম, নীলা ও 
ভীক্ষ নানী তিন কন্ত!। গোকুলচন্দ্র ভট্টাচাধ্যের নন্ধলাল নামক এক 


০৬ ' আগড়ুডাঙ্গা গ্রাম । 


পুজ, চপর্লাঁ ও খুকী নামী ছুই কণ্া।। দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্যের করুণ!- 
সিন্ধু & নারু নামক ছুই পুত্র । কুন্ুম দেবীর বীরভূম জেলার নান্গর থানার 
অন্তর্গত বলাইপুরে শুর্যানারারণ মুখোপাধায়ের সহিত বিবাহ হইয়ছে। 
কুম্থুম দেবীর কাঁলী নামী এক কন্তা এবং পদ মুখোপাধ্যায় নামক এক পুক্র। 
নীলাজ দেবীর বীরভূম জেলার 'নান্নর থানার অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণপুরে 
যোগীন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যান্ে সহিত বিবাহ হইক্কাছিল ৷ নীলা দেবীর নিত্য 
ও খুকী নামী ছুই কন্তা ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক পুত্র। 
তীম্ম দেবীর বীত্ুভূম জেলার শ্লাপ্র থানার অন্তর্গত নোরপুর গ্রামে 
কাশীনাথ রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ভীম্ম দেবীর ভৈরবনাথ রায় 
ও থোক। নামক তিন পুত্র এবং চারি কন্তা । 

৩। হব্রিশ্ন্দ্র ভট্টাচার্যের পত্বার নাম শ্রীরূপদেবী। শ্রীরূপদেবীর 
গর্ভে হরিশ্চন্্ ভট্ুচার্ষেত বাখালদাস, রামনাথ, শ্যামাদাস ও প্রফুল্ল- 
কুমার নামক চারি পুল্র এবং হেমবরণী, বসন্ত ও জ্ঞানদা নামী তিন কন্তা 
জন্মগ্রহণ করেন,। রাখালদাস ভট্টাচার্যোর সরোজিনা দেবী নানা প্রথম। 
পত্রী গর্ভে কুপাসন্ধু ভট্টাচার্ধা নামক এক পুত্র এবং শৈবলিন৷ দেবা নায়ী 
দ্বিতীয়! পত্বীর গর্ডে কপামযর় ন।মক এক পুত্র ও রাজলক্ষ্ী ও বিজয়া নামী 
ছুই কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। হেমবরণী দেবীর গোরালপাড়া গ্রানে (বারভূম 
জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত ] হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ 
হইয়াছে । হেমধরুণী দেবীর নিভাননী দেবী লাম্না একনাত্র কন্তা ছিন। 
নিভাননী দেবার বন্ধননান জেলার লাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত নারাণপুর 
গ্রামে শশধর ন।মক একটা যুবকের সাত বিবাহ হইয়াছিপ। নিভাননী 
অপুক্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছে। 

বসন্ত দেবী সঞ্তমবর্ষ বয়সে ইহধাম পরিতাগ করিয়াছে। 

ক্ঞান্দা দেবীর বদ্ধমান 'েলার ঞ্রকতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগড়- 


সুরথচন্ত্র চৌধুরীর মাতুল-বংশ। ২০৭ 


ভাঙ্গাগ্রামে কালীপদ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইক্সাছে। জা! দেবীর 
সুরথচন্্র চৌধুরী, সনৎকুমার চৌধুরী ও প্রণবানন্দ চৌধুরী নামক তিন 
পুক্র এবং দময়ন্তী দেবী নায়ী এক কন্তা। 

৪1 কাত্যারনী দেবীর ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণী প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, সারদা প্রলাদ মুখোপাধ্যায় নামক তিন পুত্র, স্বর্ণময়ী দেবী, 
রাম দেবী ও রাঁজবালা। দেবী নায়া তিন কন্তা। ব্রদ্ধে্ে মুখোপাধ্যায় বীর- 
ভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গঠ কুরু্ব। গ্রামে ( মাতামহের গ্রামে ), 
তারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার কালন! নগরে বাস করিতেন । 
সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। 
ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ধরণীধর মুখোপাধ্যায় ও শশধর মুখোপাধ্যায় নামক 
দুই পুত্র, বিমলা, কমলা, রাজরাণী, রমণ নামী চারি কন্যা । 

ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের সম্ত্যকিন্কর নামক এক পুত্র এবং প!চকড়ি 
ও সাতকড়ি নামী ছুই কন্তা। শশধর মুখোপাধ্যায়ের ৫শলজা নানী 
এক কন্যা । 

ব্রজন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্তা বিমল;দেবীর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কালনা নগরে নাপকমল বন্দ্যোপাধ্যাযজের সহিত বিধান হইয়াছে । বিমল। 
দেবীর অন্নপূর্ণা দেবী নাম্মী এক মাত্র কন্তা। অন্নপূর্ণ। দেবীর এক পুল 
ও এক কন্তা। 

তারিণা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগমায়! নামী একমাত্র কন্ঠা। 

রাজবালা দেবীর বুধরো! গ্রামে উপেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত 
বিবাহ হইয়াছিল। তাহার গতি দেবী, হব্রিপদ বন্্যোপাধার এবং অজ্ঞাত- 
নায়ী একটী কন্যা--এই তিন সন্তান। গতি দেবীর নদীয়া জেপার কালি- 
গঞ্জ থানার অন্তর্গত মেটিরী গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তীহার পুত্রের 
নাম কালীপদ। 
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কালীপদ চৌধুরীর পুত্র ন্থরথচ্ত্র চৌধুরীর 
মাতুল-বংশের বংশাবলী । 


কংসারিনাথ ভট্রাচাধ্য । 
মথুরানাথ ভট্টাচার্য 
শিবগ্রসাদ ভট্টাচার্ধা 
গোঁ রীকা ভট্টাচার্য্য 


| 
চন্দশেখর ভট্টাচার্যা 
| | 


| | | 
১৭ মধুহ্ধন ২ গিরীশচন্দ্র ৩। হরিশ্চন্্ 
উট্টাচার্ধয ভষ্টাচাধ্য ভট্টাচার্য্য 


ূ | 
৪। কাত্যায়নী দেবী 


পূর্ণকাম ও [ 


| | | ] | 
৫ কাস ৬ রা ৭গোকুল ৮ ব্রাধিক1 ৯ দ্বারিক ১* দেকেন্দ্ 
চন্দ্র গসাদ নাথ নল | 
টার টা টার এ ভট্টাচার্য 
| 


| 
ূ নিউ রী ১৩ভীক্ম 
| দেবী দেবী দেবী 
| | | | | 
শনালাল চপল। কী করুণাসিন্ধ পুত্র | 
ভট্টাচার্য্য দেবী দেবী ভট্টাচার্য 


| | 
কালীদেবী পদমুখোপাধ্যায 
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১২। নীলাক্জ দেবী 
| 


| | | 
নিত্য দেবী খুকীন্কেবী প্রম্থনাখ বন্দ্যোপাধায় 


১৬1 ভীক্ষ দেবী 
ী 


| ্্ ্ন্া | | 


তৈরবনাথ রার পুজ পুত্র কন্তা কন্তা কন্তা কন্তা 


রী 


৩। এ ভট্টাচার্ষা 


] ] 
১৪ রাখালদাস ১৫ হেমবরুণী ১৬ রমালাথ ১৭ বসস্ত দেবী ১৮ জ্জানদা 


তট্টাচার্ধা দ্বৌ ভট্টাচাধ্য দেবী 
1 চু 
| ূ | | 

ককপাসিন্ধু কপাময় রাজলক্ষী বিজয়! 
ভট্টর/চার্য্য ভট্টাচার্য দেবী দেবী 

১৫ | হেমবরণী দেবী ১৬ রমানাথ ভট্টাচার্য 

নিভাননী ছ্েবী এককড়ি দেবী 
| 
১৮1 জ্ঞানদা দেবী 





| | | 
মুরথচন্্র চৌধুরী সনৎকুষার চৌধুরী প্রপবানন্দ চৌধুরী দময়স্তী দেবী 
১৪ £ 
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81 ফাতায়নী দেবী 
1 


| | | ] | | 
১৯ ব্রজেন্ত্র ২* তাঁরিনী ২১ সারদা! ২২ প্রর্ণময়ী ২৩রাম ২৪ বাজবাল! 
নাথ প্রসাদ প্রসাদ দেবী দেবী দেবী 
মুখোপাধ্যার যুথোপাধ্যাঙ় হিরা | | ূ 
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২৪। তারিণীঞ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


যোগমায়া দেবী 


আনন্দচক্্র চৌধুরীর পুত্র পরেশনাথ 
চৌধুরীর দৌহিত্র-বংশ। 


পরেশনাণ চৌধুরী কাটয়ার নিকটবর্তী বাড বিষুদদাস 
বন্যোপাধ্যায়ের * সহিত তীহার একমাত্র কাঠ গোঁপাপনুনদর]ট দেবীর 
বিবাহ দিয়াছিলেন। বিষুগ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ফুলে মেলের কুলীন । গৌলাপন 
স্রন্দরী দেবীর তিন পুল্র-_দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়, হরিপদ :বন্দোপাধ্যাক় 
ও রেণুপদ বন্দ্যোপাধাম্ব। এই তিনটা পুপ্র রাখিয়া গোলাপন্থন্দরী দেবী 
অকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন । রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা, 
ভ্রাতা ও আত্মীয়গণকে শোক-সাঁগরে নিমগ্ন করিয়া! অকালে কালকবলে 
নিপতিত হইয়াছেন । পরেশনাঁথ চৌধুরীর জামাত1 বিষুলদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সন ১৩২৫ সালের ৬ই চৈন্, বুধবার, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে 
স্র্গারোহণ করিয়াছেন। পরেশনাথ চৌধুরীর দৌহিত্র দ্বিজপদ্দ ও তরিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থে/পার্জনের নিমিত্ত বিদেশে কর্ম করিতেছেন। 
তাহাদের দাইহাটের বাটাতে গোবিন্দজী প্রতৃতি বিগ্রহের নিত্য সেব! 
হইয়া থাকে । 


সম্পূর্ণ । 





পপি 


* বিকুদাস বশ্যোপাধ্যার--গঙ্গা গোবিন্দ বন্দ্যোপাখ্যার়ের পোব্যগুজ। 


শ্রকজণান্টেন্স কংম্য পুন | 





8 শক বাগান ফোন, রা 


